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বর্তমান গ্রন্থটি ধার লেখার কথা ছিল তিনি যদি তা করে 
যেতে সক্ষম হতেন তাহলে এই “আঞ্চলিক সোভিয়েট সাহিত্যের 
আরদিপর্ক বাংলা গবেষণা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য সম্পদ 
হিসাবে নিঃসন্দেহে গণ্য হতে পারত । আমি পরলোকগত প্রঙাত- 
কুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথা বলছি, যিনি শুধু রুশ ভাষাতেই সুদক্ষ 
ছিলেন না, সোভিয়েট দেশের আরও কয়েকটি ভাষ! সম্পর্কে 
রীতিমত ওয়াকিবহাল ছিলেন। এই কারণেই আমি তাকে 
অনুরোধ করেছিলাম, তিনি যেন সোভিয়েট দেশের আঞ্চলিক 
ভাষাগুলিতে যে সাহিত্যসম্পদ বর্তমান রয়েছে তার একটি পূর্ণাঙ্গ 
ছতিহাস প্রণয়ন করেন, কেনন। তিনি ছিলেন এ-বিষয়ে যোগ্যতম 
ব্ক্তি। আমার প্রস্তাবে তিনি সম্মত হয়েছিলেন, এই উদ্দেন্যে 
তথ্যাদি সংগ্রহ করার কাজে হাতও দিয়েছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ 
অপ্রত্যাশিত ও আকম্মিকভাবে তিনি পরলোকগমন করায় তার 
পরিকল্পন। বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করতে পারেনি । 

প্রভাতবাবুর মৃত্যুর পর তার কিছু কাগজপত্র আমার হাতে 
আসে, যেগুলির মধ্যে এই বিষয়ের উপর সংগ্রহ কর তার কিছু কিছু 
নোট পাই, অবশ্থ অত্যস্ত বিচ্ছিন্ন ও অসম্পূর্ণ আকারে । আমার 
পরম বন্ধু শ্রীদিলীপ চক্রবরীঁ, যিনি তখন সাপ্তাহিক বন্থমতী 
পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, আমাকে এই বিষয়ে কাজ 
করতে বলেন, এবং স্থির হয় যে কয়েকটি প্রবন্ধের আকারে আঞ্চলিক 
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সোভিয়েট সাহিত্য সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যাবলী প্রকাশ কর হবে ওই 
পত্রিকাতেই ৷ কিন্তু ঘটনাচক্রে ওই পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে 
যাবার পর এরং দিলীপবাবু সেখান থেকে অন্তর চলে যাবার পর, 
এ পরিকল্পনাও বানচাল হয়ে যায়। সে যাই হোক, ইত্যবসরে 
বইটি রচনা করার কাজ একরকম সমাপ্ত হয়, যদিও তমার নিজের 
বিচারে খুব সন্তোষজনক নয়, যার একমাত্র কারণ উপকরণের 
অভাব । এখানে বসে এ-কাজ করা যায় না। প্রভাতবাবু রুশ 
ত্র ধরে শুর করেছিলেন, তিনি জীবিত থাকলে কি করতেন 
জানিনা, কিন্তু আমাকে ইংরাজী সূত্র ধরেই কাজ করতে হয়েছে, 
যদিও সেখান থেকে সাহায্য খুব কমই পাওয়া গেছে । ইংরাজীতে 
মোভিয়েট দেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষ। ও সাহিত্যের উপর বই 
যে নেই তা নয়। প্রভাতবাবুর নোটে আমি কমপক্ষে পঞ্চাশটি 
বই-এর উল্লেখ পেয়েছি, কিন্তু সেগুলির একটিকেও আমি কলকাতার 
কোন গ্রন্থাগারে পাইনি, নিরুপায় হয়ে অন্তত্র আমার যে সব 
বন্ধুবান্ধব আছেন তাদের ওই তালিক। প[ঠাই, তারাও ওই তালিকার 
কোন বই-এর হদিশ দিতে পারেন নি। 

এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও যেটুকু কর! সম্ভব তা করতে অবশ্থ 
চেষ্টার ক্রুটি করিনি । বিশ শতকের সাহিত্য আথাগত আলোচনার 
বাইরে রাখা ভিন্ন আর কোন উপায় ছিলনাঃ কেনন। অসম্পূর্ণ 
আলোচনার চেয়ে তা একদম না করাই ভাল। অবশ্য আমি 
বর্তমানে এ বিষয়ে আরও তথ্য সংগ্রহ করছি, কেনন। পরবর্তী 
সংস্করণে একেবারে আধুনিক যুগ পর্যস্ত টানবার ইচ্ছ। আছে। সে 
যাই হোক, উনিশ শতক পর্যস্ত আঞ্চলিক সোভিয়েট সাহিত্যের যে 
ইতিহাস এখানে বিবৃত হয়েছে তা যতদূর সম্ভব পূর্ণাঙ্গ হয় সে চেষ্টা 
করার ক্রটি করিনি। একমাত্র ব্যতিক্রম তুকী সাহিত্য, উনিশ 
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শতক পর্যস্ত ঘার ইতিহাস টানতে পারিনি, সপ্তদশ শতকেই আমাকে 
থামতে হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে পশ্চিমী তুকাঁ (আনাতোলীয়) 
সাহিত্যের ইতিহাসের ষে ধারাবাহিকত! আছে, পূরবাঁ তুকাঁ (আজেরি, 
চাঘতাই ইত্যাদি) সাহিতোর ক্ষেত্রে তা নেই। অষ্টাদশ শতকে 
পৌঁছেই তার বিকাশ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, আবার নৃতনভীবে তার 
জাগরণ হয়েছে সোভিয়েট যুগে । মোলডাভীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রেও 
কিছু সমস্যা আছে, কেনন। ওই সাহিত্যেরও প্রকৃত উদ্ভব সোভিয়েট 
যুগ থেকে, সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে সংযুক্তির পূর্বে মোলডাভীয়ার 
স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক সত্তা গড়ে ওঠেনি | 

কিন্তু এ সবের চেয়েও, এই গ্রন্থটি রচনায় যেটি আমার কাছে 
সববৃহৎ সমহ্যা হিসাবে দাড়িয়েছিল তা হচ্ছে সাহিত্য আলোচনার 
ক্ষেত্রে আমার যোগ্যতার সমস্যা । আমি পেশাদার এঁতিহাসিক, 
আমার কাছে একটি গ্রস্থের আকর্ষণ তার সাহিত্যমূল্যে নয়, তার 
প্রাচীনত্বে। তৰে ইউরোগীয় আঞ্চলিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে একট৷ 
বড় রকমের সুবিধা আছে। বহু ক্ষেত্রেই এগুলির উদ্ভব হয়েছে 
ধর্মীয় প্রয়োজনে এবং মুদ্রাযন্ত্র আবিস্কত হবার পর । ইউরোপের 
লরকারী ভাষা! বরাবরই ছিল ল্যাটিন। রেনের্সাস আন্দোলনের 
পর বিভিন্ন রাষ্ট্রে স্থানীয় ভাষায় সাহিত্যচর্ শুরু হয় মূলত ধর্মশাস্তর 
সমূহ অনুবাদের মধ্য দিয়ে। নাটযসাহিত্যেরও স্ুত্রপাত হয় ধর্মীয় 
প্রয়োজনে, বাইবেলের বিভিন্ন উপাখ্যান অবলম্বনে 'রহম্যনাটক*_ 
সমূহের অভিনয়ের মাধামে। ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্যের স্থ্টি হতে 
একটু দেরিই হয়েছিল । এ ছাড়! ইউরোপের প্রাকৃ-খুষ্টীয় প্যাগান 
এঁতিহা বিভিন্ন আঞ্চলিক সাহিত্যের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার 
করেছিল। বিভিন্ন দেশের প্রাকৃ-ুষ্টায় প্যাগান রূপকসমূহ 
(মাইথোলজি) ও বীরগাথাগুলির মধ্যে পারস্পরিক সাদৃষ্ঠ বর্তমান । 
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খৃষ্টধর্মের প্রচারকেরা! এগুলিকে অগ্রাহ্থা করতে পারেননি, পুরাতন 
যুগের দেবদেবী ও বীরগণের সঙ্গে তারা আপোস করেছিলেন, 
অধিকাংশকেই স্প্ে বানিয়ে দিয়ে। ইউরোগীয় সাহিত্যের আদিপর্বে 
সর্বত্রই এই সকল ঘটনার প্রভাব বর্তমান। বাওয়ালফ, নিবেলুঙ্গে- 
নলিয়েড, সাজ দ্য রোল প্রভৃতি প্রাচীন মহাকাব্যের সঙ্গে রুশ 
ইগোর-গাথ৷ বা আর্মেনীয় ডেভিড-গাথার কোন চরিব্রগত পার্থ 
নেই। নায়ক নায়িকা সর্বত্রই একই ধরণের এমন কি ঘটনাচক্র- 
গুলির মধ্যেও সাদৃশ্য প্রচুর, পার্থক্য শুধু স্থান ও কালের । 

গ্রন্থের শেষে পরিশিষ্ট হিসাবে মোভিয়েট দেশে ভারততত্ব চর্চার 
একটি সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক ইতিহাস যুক্ত করা হয়েছে। মূল বিষয় 
বন্তব সঙ্গে যদিও খাপ খায়ন1, তা সত্বেও বিষয়টিব প্রতি বাঙালী 
পাঠক-পাঠিকার আগ্রহ থাক! খুবই স্বাভাবিক মনে করে আমরা ত 
এখানে যুক্ত করেছি। লোভিয়েট দেশে ভারততন্ব চর্চার ইতিবৃত্ত 
অধ্যাপক কালিয়ানৌন্ডের একটি রচনা থেকে গৃহীত। আমার 
বিশিষ্ট বন্ধু লোকায়ত-দর্শনের প্রণেতা অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ 
চট্টোপাধ্যায় প্রভাতৰাবুকে কালিয়ানোভের রচনাটি অনুবাদ করে 
দিতে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু রচনাটির এক তৃতীয়াংশের মত 
অনুবাদ করার পরেই তাঁর জীবনান্ত হয যে কাঁরণে পুরো অনুবাদটি 
না দিযে বচনাটির সংক্ষিপ্তসার এখানে পরিবেশন কর] হয়েছে, যেটি 
প্রস্তুত করেছেন আমার ্ত্ী শ্রীমতী মঞ্জুল! ভট্টাচার্য, যিনি গ্রভাতবাবুর 
কণ্ত। এবং কিছুকীল করুণ ভাষা শিক্ষ। করেছিলেন । 

বটি প্রকাশের ব্যাপারে একজন আমাকে বরাবর “উৎসাহ 
দিয়ে এসেছেন, যিনি হচ্ছেন আমার পরম শুভান্ুধ্ায়ী বিখ্যাত 
প্রকাশক শ্রীকানাইলাল মুখোঁপাধ্যায়। এ ছড়া চরাচর প্রেসের 
পরিচালকবর্গ ও কর্মীগণকেও আমার আস্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 


[.ঙ | 


আমারই অনবধানতায় কিছু মুদ্রণ প্রমাদ রয়ে গেছে যার জগ্য 
আমি ছুঃখিত । 


॥ ন্বখক পরিচিতি ॥ 
প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায় 


প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত ও 
বিশিষ্ট আইনজ্, বিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন কর্মী হিসাবে 
জীবন শুরু করেছিলেন এবং দীর্ঘকাল স্থভাষচন্দ্র বসুর ঘনিষ্ট সংস্পর্শে 
ছিলেন। ফরোয়ার্ড পত্রিকার সঙ্গেও তার যোগাযোগ ছিল। 
হুগলী কোর্টের বিশিষ্ট ব্যবহারজীবি হিসারে এবং হুগলী চু'চুড়া 
পৌরসভার চেয়ারম্যান হিসাবে তার যেমন একদিকে স্থানীয় খ্যাতি 
ছিল, অপরদিকে তুলনামুলক আইনের উপর তার কয়েকটি রচন] ওই 
বিষয়ের বিদগ্ধ মহলেও একদা যথেষ্ট আগ্রহের স্্টি করেছিল। 
ভারততত্বের বিভিন্ন বিষয়ের উপর তার প্রগাঢ় পাণ্ডিতা ছিল, এবং 
শেষ বয়সে তিনি আরি পারমেতিয়ে কর্তৃক ফরাসী ভাষায় রচিত 
দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার শিল্পতত্ব সংক্রাত্ত একটি গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ 
ও ভিলিবাল্ড কিরফেল কর্তৃক জার্মান ভাষায় রচিত প্রাচীন ভারতীয় 
ভূবৃস্াত্তের উপর একটি গ্রন্থের ইংরাজী 'অনুবাদ করেন, যেগুলি 
প্রকাশনার প্রাথমিক কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন কর! হয়েছে। রুশ 
ভাষা থেকে' তিনি একটি মাত্র গ্রন্থেরই বঙ্গানুবাদ করেছিলেন হা 
১৯৫৮ খষ্টাবে মহাবিশ্বের রহস্য” নামে প্রকাশিত হয়েছিল। 


1.ছ | 
নরেন্্রনাথ ভট্টাচার্য (১৯৩৪) 


জন্ম চুঁচুড়ায়। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও 
সংস্কৃতিতে ডক্টরেট ডিগ্রী ও গ্রিফিথ পুরস্কার লাভ করার পর 
কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি 
বিভাগের উচ্চতর গবেষণ! কেন্দ্রে যোগদান করেন এবং বর্তমানে 
ওখানেই গবেষণা ও অধাপনার কাজে নিযুক্ত আছেন। ডঃ 
ভট্টাচার্ষের বচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য [10187 7১06109 
[1061 (কলিকাতা ১৯৫৮), [00191 7011) 00900993 
(কলিকাতা ১৯৫০), 19101 ০01 1110121 0031705011081 
10525 (নয়াদিল্লী ১৯৫১), 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস" 
(কলিকাতা ১৯৫২) প্রভৃতি । তার যেগ্রন্থগুলি প্রকাশের অপেক্ষায় 
রয়েছে সেগুলি হচ্ছে 'বিশ্বসাহিত্যের আদিপৰ (পুবে সাপ্তাহিক 
বন্ুমতী পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত) ও [7151019 ০0 
[11০ 9868, [২611810]) | এ ছাড়া ৬1611191109 (5017101776- 
[0180101 ৬০1])6১ 00. 1৬. 17৬101895 [91101180107 
০11০ প্রভৃতি স্মারক গ্রন্থে ভারততত্বের উপর তার রচনাবলী 
প্রকাশিত হয়েছে এবং বরোদার ০1091 01 016 011610091 
ঢ10510065 ও কেরলের 3০)9] 01 1170190 1219001% 
পত্রিকার নিয়মিত লেখকদের মধ্যে তিনি একজন | বিশ্ববিদ্ালয় 
মঞ্জুরী কমিশনের একটি প্রকল্পে তিনি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের 
একটি ভৌগোলিক অভিধান গ্রীণয়নের কাজে ব্রতী ছিলেন য। বর্তমানে 
প্রকাশের অপেক্ষায় ।. ডঃ ভট্টাচার্য বিভিন্ন বাংল! পত্র-পত্রিকার সঙ্গে 
দীর্ঘকাল ধরেহ যুক্ত এবং নান! বিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখে থাকেন। 


॥ (দাজিয়ট দেখর ভাষাসমূহ ॥. 


| ১ ॥ 


আনুষ্ঠানিকভাবে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯২২ 
খুষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে । গোড়ায় সোভিয়েট ইউনিয়ন 
চারটি সমাজতন্ত্রী প্রজাতন্ত্ে বিভক্ত ছিল ঃ (১) রুশীয় যুক্তরাষ্ট্র 
(২) ইউক্রানীয়, (৩) বাইলোরুশীয় এবং (৪) ট্রান্সককেশীয় যুক্তরা ্্। 
১৯২৪ খৃষ্টাব্দে সিদ্ধান্ত কর! হয় যে রুশীয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুকীস্তান 
অঞ্চলটিকে পুথক করে আন! হবে এবং জাতীয়তার ভিত্তিতে এটিকে 
পাঁচভাগে বিভক্ত করে পুথক পৃথক প্রজাতন্ত্র তৈরী কর! হবে। এই 
কাজটি সম্পন্ন করতে সময় লেগেছিল বারো বছর ঃ উজবেকিস্তান 
৪ তুর্কমেনিস্তানের স্থপতি হয়েছিল ১৯২৫ খুষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে, 
তাজিকিস্তানের স্থ্তিকাল * ১৯২৯ খুষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস, কাজাক 
৫ কিরঘিজ প্রজাতন্ত্দ্য়ের স্থপ্রি ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে । ওই একই সময়ে, 
অর্থাৎ ১৯৩৬ এর ডিসেম্বরে, ট্রান্সককেশীয় যুক্তরা'্ট্রকে বিলুপ্ত করে 
দিয়ে তার স্থলে তিনটি পৃথক রিপাবলিকের স্থপ্টি কর! হয়-জঙ্জিয়া, 
আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান। উপরি উক্ত এগারোটি প্রজা- 
তন্ত্বের সঙ্গে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আরও পাঁচটি প্রজাতন্ত্র 
সোভিয়েট ইউনিয়নে যুক্ত হয়, যেগুলির নাম যথাক্রমে কারেলিয়া, 
এস্টোনিয়া, ল্যাটভিয়াঃ লিথুয়ানিয়া এবং মোলডাভিয়া। এগুলির 
সংযুক্তিকাল ১৯৪০ খুষ্টাব্দ। ১৯৫৬ সালের ষোলই জুলাই 


২ ॥ আঞ্চলিক সোভিয়্েট সাহিত্যের আদিপর্ব্ব ॥ 


কারেলিয়! কশীয় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হয়ে উক্ত প্রজাতন্ত্রের চতুর্দশতম 
স্বায়ত্ত শাসিত এলাকা পরিণত হয় । 


॥ খু ॥ 


তাহলে দেখা যাচ্ছে সৌভিয়েট ইউনিয়নের ভৌগোলিক আয়- 
তনই শুধু বিশাল নয়, এই ইউনিয়নের অন্তর্গত প্রতিটি প্রক্তাতন্ত্রই, 
কি যুক্তরাত্ত্ীয় কি একক, বলতে গেলে ভাষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে 
প্রথক। এখানে সংস্কৃতি কথাটা আমরা ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার 
করছি । 

সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রধান ভাষাগুলির মধ্যে বুহৎ-কশ 
ভাষাই সর্বাধিক প্রপিদ্ধ । বৃহত্*রুশ শর্ধাটি ব্যবহার করা হয় এই 
ভাঁধাটির -সঙ্ষে শ্বেত-রুশ বা বাইলোকলীয এবং ক্ষুদ্র রুশ বা ইউ- 
ক্রমানীয় ভাধাদ্য়ের পার্থক্য বোঝাবার জন্ত। এই তিনটি ভাষা 
্রকত্রে পূর্ব ক্লা্ভীয় পরিবাবের অস্তর্গত। 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য স্লাভীয় বা শ্লাভনিক বংশের জারও ছুটি 
পরিবার আছে। একটি হচ্ছ পশ্চিম শ্লাভীয় যা গড়ে উঠেছে 
পোল, শ্লোন্ভাক, চেক এবং উচ্চ ও নিম্ন সোবাঁয় ভাষাগুলি নিষে। 
অপরটি "হচ্ছে দক্ষিণ শ্লাভীয় যার সদস্য হচ্ছে ক্লোভেন, সার্ষো- 
ক্রোট, ম্যানিষ্ঠোনীয়, বুল্গগেরীয় ও চা্ট-্লাভ । শ্লাভীয় ব৷ শ্লাভনিক 
বংশঁটি বৃহত্তর -ইন্দো-ইউরোগীয় তাঁধাঙ্গো্টীর অন্তর্গত, এবং 
লিখুয়ানীয়, ল্যাটভীয়, প্রাচীন প্রচ্শীয় প্রভৃতি বাল্টিক-বংদীয় 
ক্ডাযাগুলির 'ঙঙ্গে বিশেষভাবে সম্পফিত। পূর্ব ইউরোপ, বিশেষ 
করে পূর্ব 'জার্ধনীর কিছ্মদংশ, পোলাগু, চেকোল্সোভাক্ষিয়া। যুগো- 
'্লাভিয়া, বুলগেরিয়া এবং সোভিয়েট ইউল্লিযনের বিষ্টি অংশ 
গ্লাপ্ডভাষী । 


1-আঞ্লিক সোক্তিয়েট সাহিত্যের আদিগর্র্ব ॥ ৩ 


বলকান অঞ্চলের 'চার্চ-ক্লাভনিক ভাষারই একটি বিবচ্ভিত 
ও সংমিশ্রিত রূপ হিসাবেই বৃহৎ ফশ ভাষার উদ্ভব হয়। বুলগেরীয় 
ভাষারীতির সঙ্গে গভীর সম্পর্ক যুক্ত এই চার্চ-শ্লাভনিকই কালক্রমে 
কশিয়ার শিক্ষিত মানুষের লেখ্য "ভাষা! হয়ে দাড়ায়। এই ভাষাতেই 
গ্রীক থেকে খুষ্টীয় ধর্মশান্্র সমূহ অনুদিত হয়। দক্ষিণ শ্লীভীয় 
পরিবারের এই ভাঁষাটিকে পরিমাঞ্জিত ও ধর্ম-শান্ত্রসমূহের অনুবাদের 
উপযোগী করে তুলেছিলেন নবম শতকের ছু জন ধর্মযাজক, দুই 
ভাই, সিরিল ও মেথোডিয়াস। এই ভাষার লিপি প্রবর্তনেরও 
কৃতিত্ব তাদের । অবশ্ঠ গ্রীক লিপিকে অবলম্বন করেই তারা এই 
লিপি গড়ে তোলেন ( আধুনিক রুশ লিপির জঙ্গে গ্রীক লিপির 
পার্থক্য সামান্তই ) এবং সিরিলের নামেই এই লিপির নাম হযেছে 
সিরিলায় লিপি। 

সিরিলীয় লিপি নধম শতকেই পশ্চিমী ও দগ্গিণী শ্লাভীয়গণ 
কর্তৃক গৃহীত হঘ্মেছিল এরবংশীষ্রই তা পূর্ব-্লাভীয়দের মধ্যে অনু- 
প্রবিষ্ট হয়েছিল । ৯১১১ ৯৪৪ ও ৯৭১ খষ্টা্ধে কিষেভের রাজ- 
কুমারদের ক্গে বাইজানটাইন রাজশক্তির যে সব সন্ধিগুলি 
সম্পাদিত হয়েছিল, সেইগুলির বয়ান পাওয়া! যায় প্রাচীন রুশীয় 
ক্রুনিকল সমূহের মধ্যে, কিন্তু ৯৮৮ খৃষ্টাবে রাজকুমার ভ্‌লার্দিমিরের 
খৃষ্টধর্ম গ্রহণের পর থে্কই বিস্ভাচর্চার ব্যাপক প্রচলন ঘটে এবং 
চার্চ শ্লাভ ভাষায় বিভিন্ন বিষয় লিখিত হতে গুরু করে। ফুশীয় 
ক্রনিকল সমূহে জ্ঞানী যরোক্লীভের ( ১০৩৬-৫৪ ) আমলের 
সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় । এ ছাড়। 
বিভিন্ন লেখমালা ও অক্ট্রোমির গসপেল € ১০৫৬ ) ইত্যাদি পাও 
লিপিতে মূল রুশ তৃখশ্ডে রচিত চার্চ ্লাভনিকের নিদর্শন পাওয়া 
যায়। আরও নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে ১৯৫১ খষ্টাঞ্চে প্রাচীন 


৪ ॥ আঞ্চলিক সোভিয়েট সাহিত্যের আদিপর্র্ব ॥ 


নভগোরড শহরের সন্নিহিত অঞ্চলে প্রতৃতাত্বিক ক্রিয়াকলাপের ফলে, 
অধিকাংশই পত্রাবল”, বার্চের ছালের উপর লেখা ৷ 


পূর্বদিকে চাঁচ শ্লাভনিকের ব্যবহার অষ্টাদশ শতক পর্যস্ত ছিল, 
যও ব্যবসায়িক চিঠিপত্র ও অপরাপর রচনায় স্থানীয় ভাষ! সমূহের 
প্রভাব কিছু কিছু পড়তে শুরু করেছিল। রুশিয়ার আধুনিক 
সাহিত্যের ভাষা গড়ে উঠেছে চার্চ শ্লাভনিকের সঙ্গে বৃহৎ-রুশ 
কথ্য ভাষার সমন্বয়ের মধা দিয়ে। কিন্তু ইউক্রেনে ব্যাপারটা এরকম 
ঘটেনি। ইউক্রানীয়রা মূলনীতি হিসাবে চার্চ-শ্লাভনিককে বর্জন 
করেছিলেন এবং নিজেদের কথ্যভাষার উপরই একান্তভাবে নির্ভরশীল 
হয়েছিলেন । আদিতম ইউক্রানীয় সাহিত্যের নিদর্শন হিসাবে 
ত্র'য়োদশ শতকের ছু'চারটি রচনার উল্লেখ পণ্ডিতের! করে থাকলেও 
মষ্টাদশ শতকের পূর্ববর্তী এমন কোন রচনার উল্লেখ করা যায় না 
যাকে বিশুদ্ধ ইউক্রানীয় বলা চলে, এবং সত্য বলতে কি, সাহিত্য 
রচনার মাধ্যম হিসাবে ইউক্রানীয় ভাষা ১৮৪০ খুষ্ঠাব্দের আগে গড়ে 
ওঠেনি । বাইলোরুণীয়রা অবশ্য চাচশ্লাভমিককে বর্জন করেননি 
এবং তার। নিজন্ব গাব! গড়ে তুলেছিলেন ষোড়শ শতক থেকে, কিন্তু 
সত্যকার বাইলোরুশীয় সাহিতা গড়ে উঠতে সময় লেগেছিল আরও 
তিনশো বছর, বিশ শতকের আগে বাইলোরুশীয় সাহিত্য বলে 
কোন কিছুর অস্তিহ্থ খুঁজে পাওয়া যায় না । বাইলোকশীয় ভাষায় 
সাত মিলিয়ন মানুষ কথাবার্তা বলেন, এবং এই ভাষার ছুটি ধার! 
বর্তমান, উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম । 

হয়ত পূর্ব শ্লাভীয় ভাষ পরিবার চার্চ-শ্লাভনিককে এড়িয়ে যেতে 
পারত, কিন্তু চতুর্দশ শতকে তৃকাঁ আক্রমনের ফলে যখন সাবাঁয় ও 


॥ আঞ্চলিক সোভিয়েট সাহিত্যের আদিপর্র্ষ ॥ ৫ 


বুলগেরীয় পন্ডিতের! রুশিয়ায় আশ্রয় প্রার্থী হলেন, তখন চার্চ- 
শ্রাভনিকের দ্বিতীয় তরঙ্গ রুশিয়ার উপর দিয়ে প্রবাহিত হল । 
তথাপি চাচণ্শ্লাভনিকের সঙ্গে বৃহৎ"রুশ কথ্য ভাষার সমন্বয় হতে 
দীর্ঘ সময় লেগেছিল । ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়েছিল উলোঝেনিয়ে 
(01921/6%%6 ) যা স্থানীয় আইন সমূহের সংকলন । এখানে চাচ- 
শ্লাভনিকের সঙ্গে বুৃহৎ-রুশ কথ্য ভাষার সংযোগের চিহু পাওয়া যায়, 
কিন্তু ১৬৭৩খৃষ্টাব্দে রচিত আভাকুমের আত্মজীবনীতে চার্৮-শ্লাভনিকের 
প্রভাব একান্তই নগণ্য । এই গ্রন্থটি আগাগোড়াই কথ্য বৃহৎ-রুণ 
ভাষায় রচিত। 

সম্রট পিটার দি গ্রেট রুশিয়ার জন্য পশ্চিমের দরজ। উন্মুক্ত 
করে দেন। যার ফলে বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষার শব্দ-সমূহ দ্রুত 
রুশিয়!য় অনুপ্রবিষ্ট হতে থাকে । কোন কোন রুশীয় পণ্ডিত বিদেশী 
শব্সমূহ বাঞ্কনীয় বলে মনে করেননি, যেমন অষ্টাদশ শতকের 
প্রখ্যাত ভাষাবিদ পণ্ডিত ত্রেদিয়াকোভক্ষি (মৃত্যু ১৭৬৯ ) চেয়েছিলেন 
শ্লাভনিক উপাদান থেকেই নতুন শব্দসমূহ শ্থণ্তি করতে। 

অষ্টাদশ শতকেও রুশ ভাষার প্রকৃতি এলোমেলো ছিল । ওই 
শতকেরই অন্যতম প্রখ্যাত পণ্ডিত মিখাইলে! লেমোনোসোভ (মৃত্যু 
১৭৬৫ ) তৎকালীন প্রচলিত রচনা সমূহে ব্যবহ্ৃত' ভাষাকে তিনটি 
স্তরে ভাগ করেছিলেন । প্রথম স্তরটি হচ্ছে “মহৎ সাহিত্যে” ( অর্থাৎ 
ট্রাজেডি ও উচ্চমার্গের গীতিকবিত৷ ) ব্যবহৃত ভাষ! যেখানে চার্চ- 
শ্লাভনিকের প্রাধান্ত, দ্বিতীয় স্তরটি হচ্ছে “নিম়নমার্গা সাহিত্য” (অর্থাৎ 
গল্প সাহিত্য, কমেডি ইত্যাদি ) ব্যবহৃত ভাষা যা মূলত কথ্য বৃহৎ্-রুশ, 
তৃতীয় স্তরটি প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের মধ্যবর্তা ৷ কালক্রমে এই তৃতীয় 
স্তরটিই প্রাধান্য লাভ করে, এবং এই স্তরের ভাষাতেই রচিত হয় 
ফোনভিজিনের (470%858% ) .কমেডি সমূহ, ক্রাইলোভের 


৬ ॥ আঞ্চলিক সোচ্টিযেট সাহিত্যের আদিপর্বর্ষ ॥ 


(4751৮) গল্প সমূহ এবং কারামজিনের (/2727/57% ) রুণ 
রাষ্ট্রের ইতিহাস, এই তৃতীয় স্তরটিকেই উন্নত, প্রামান্য এবং সর্বগ্রাহ্ 
সাহিত্যের ভাষায় রূপাস্তরিত করেন পুশকিন ( ১৭৯৯-১৮৩৬ )। 


॥ ৪ ॥ 


আগেই বলেছি, ১৯৩৬ খুষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ট্রান্সককেশীঘ 
যুক্তরাষ্ট্রকে বিলুপ্ত করে দিয়ে তার জায়গায় তিনটি পুথক রিপাব- 
লিকের স্থত্টি কর! হয়েছিল-_আজারবাইজান, আর্মেনিয়া ও জঞ্জিয়া । 
আজারবাইজানের প্রধান ভাষা আজেরির উৎস তুকাঁ, আমর! সে 
আলোচনায একটু পরে আসছি । আর্মেনিযা প্রজাতন্ত্র অধিবাসা 
এবং জগতের অন্যত্র ছড়িয়ে থাক! আর্মেনিয়দের সংখ্যা চল্লিশ লক্ষের 
ক।ছাকাছি। আর্মেনীয ভাষা খুবই প্রাচীন, তবে ক্লাসিকাল 
আর্মেনিয়ান বলতে যা বোঝায় তা খুষ্টীয পঞ্চম থেকে একাদশ 
শতকের মধ্যে ব্যবন্গত ভাষা । গ্রীক হরফ অনুসরণে . মার্মেনিয 
লিপির স্থানটি করে ছিলেন মেসরোব মাশতোৎস নামক জনৈক ধর্মযাজক 
প্রাচীন আর্মেনীয ভাষা গ্রাবর ( 9/28%7 ) নামে পরিচিত । 
গ্রাবর কথাটির অর্থ পুস্তক-সন্বব্ীয়। পরবততীকালে আর্মেনীয ভাষার 
দুইটি বাক্ধারার পরিচয় পাওয়া যায়, পূর্বাঞ্চলীয় ও পশ্চিমাঞ্চলীয | 
উনিশ শতকে এই ছুটি ধারায় সংমিশ্রণ হয় এবং তার ফলে 
আশখরহাবর (49/1%27/21) বা আধুনিক আর্মেনীয় 
“জনগনের ভাষা? গড়ে ওঠে । জজীঁয় ভাষা আর্মেনীয় ভাষারই 
স্বজাতি এবং নিকটবর্তী অঞ্চল সমূহের স্বানীয়, মিঙ্গরেলীয়, লাজীয় 
প্রভৃতি দক্ষিণ ককেশীয় ভাষার সঙ্গে নিকট সন্বন্বযুক্ত । জর্জায় ভাষ৷ 
খুবই পুরাতন, এমন কি পঞ্চম শতকের কোন কোন লেখমালাতেও 
প্রাচীন জজয়ি ভায়ার নিদর্শন পাওয়। যায়! দশন ও একাদশ শতক 


॥ আঞ্চলিক সোভিয়েট সাহিত্যের আদিপর্ব্য ॥ ৭ 


থেকেই জজীয় ভাষার উন্নতির কাল এবং ওই সময়ের জজীঁয় ভাষাই 
ক্লাসিকাল জঞ্জিয়ান ন|মে পরিচিত। জজাঁয় ভাষায় আর্মেনীয় ও 
গ্রীক থেকে প্রঠুর শব্দ গৃভীত হয়েছে । জজী'য় বর্ণমালার স্থ্টিকাল 
পঞ্চম শতক, সম্ভবত খুষ্ঠীয় প্রচারকদের চেষ্টায় তা রচিত হয়। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আরও যে পাঁচটি প্রজাতন্ত্র সৌভিয়েট 
ইউনিয়নে যুক্ত হয় সেগুলির নাম যথাক্রমে কারেলিয়া, এন্টোনিয়। 
মোলডাভিয়াঃ লিথুয়ানিয়া ও ল্যাটভিয়া। ১৯৫৬ খৃষ্টানদের পর 
অবশ্য পৃথক রিপাবলিক হিসাবে কারেলিয়ার অস্তিত্ব নেই, তা রুশীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হয়ে উক্ত প্রজাতন্ত্রের একটি স্বায়ত্ত শাসিত 
এলাকায় পরিণত হয়েছে । কারেলিয়ার ভাষার নাম কারেল বা 
রুণ-কারেল, যা আসলে ফিনল্যাণ্ডে প্রচলিত ফিনীয় ভাষারই একটি 
আঞ্চলিক রূপ। এস্তোনীয় ভাষাও ফিনো-উগরীয় পরিবারের 
অন্তর্গত, এবং এই ভাষায় এস্ভোনিয়ার সাড়ে বারো লক্ষ লোক কথা 
বলেন। এ ছাড়া এন্তোনিয়ায় লিভ ও ভোট নামক ছুটি স্থানীয় 
ভাষাও প্রচলিত । সোভিযেট ইউনিয়নের অন্তর্গত মোলডাভীয় 
প্রজাতন্ত্রের অবস্থান নিস্টার নদীর পূর্বদিকে । এই অঞ্চলটিকে পূর্বে 
বেসারবিয়া বল। হত। মোলডাভিয়ার অপর অংশ রুমানিয়ার 
অন্তর্গত। মোলডাভীয় প্রজাতন্ত্র অধিকাংশ অধিবাসীদের ভাষা 
মোলডাভীয় এবং তা রুমানীয় ভাষারই একটি আঞ্চলিক রূপ। 
এই ভাষার উপর শ্লাভ প্রভাব ছাড়াও ল্যাটিনের প্রভাব প্রচুর 
পরিমানে আছে। 


লিথুয়ানীয় ভাষায় তিরিশ লক্ষেরও বেশী মানুষ কথাবার্তা 
বলেন, এবং ইউরোপের বাইরেও লিথুয়ানিয়ার অধিবাসীরা যেখানে 
যেখানে বসতি স্থাপন করেছেন সে সকল স্থানেও নিজেদের ভাষার 
চর্চা বজায় রেখেছেন । লিথুযানীয় ভাষা ছুটি শ্রেনীতে বিভক্ত-_ 


৮ ॥ আঞ্চলিক সোভিয়েট সাহিত্যের আদিপর্র্ষ ॥ 


নিয্ন লিথুয়ানীয় ও উচ্চ লিথুয়ানীয়। দ্বিতীয়টিই অধিকতর 
প্রাচীন । আদি ইন্দো-ইউরোপীয় বাঁচনভঙ্গীর কিছুটা অংশ এখনো 
পর্ষস্ত লিথুয়ানীয় ভাষায় বর্তমান। অনেক লিথুয়ানীয় শব্দ 
পরবর্তীকালে ফিনীয় মোর্দভিনীয়-চেরেমিশীয় ভাষাভাষী মানুষের। 
গ্রহণ করেছেন । লিথুয়ানীয় ভাষা ল্যাটিন বর্ণমালায় লিখিত হয়। 
প্রাচীন ভাষা! হলেও ষোড়শ শতকের পূবে রচিত. লিথুয়ানীয় 
সাহিত্যের কোন নিদর্শন পাওয়। যায় না। ল্যাটভীয় বা লেটীয় 
ভাষা বর্তমান ল্যাটভিয়ার কুড়ি লক্ষেরও বেশী মানুষের ভাষা । 
লিথুয়ানীয় ভাষার সঙ্গে এই ভাষার এত ঘনিষ্ট আত্মীয়তা যে আদি 
পর্যায়ে উভয় ভাষার পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। স্বতন্্ভাবে 
ল্যাটভীয় ভাষার বিকাশের কারণ বাইরের ভাষার সঙ্গে এই ভাষার 
যোগাযোগ । দ্বাদশ শতক থেকেই ল্যাটভীয় ভাষার উপর 
জার্মান প্রভাব পড়তে শুক করেছিল এবং বন জার্মান 
শব এই ভাষায় অন্ুপ্রবিষ্ট হয়েছিল । এই পদ্ধতি চলেছিল অষ্টাদশ 
শতক পর্যন্ত । ল্যাটভীয় ভাষা! তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত-_পূর্ব, পশ্চিম 
ও মধ্য। মধ্য ল্যাটভীয়ই সবচেয়ে প্রাচীন ও প্রামান্য । এই ভাষার 
কোন নিজন্ব লিপি নেই, ল্যাটিন লিপিতেই দীর্ঘকাল ধরে লিখিত 
হয়ে এসেছে । ল্যাটভীয় ভাষায় বানান ও শব্দ রচনার ক্ষেত্রে 
ছুরকম পদ্ধতি অনুন্থত হয়, একটি জার্মান ও অপরটি লিথুয়ানীয়। 
এক্তোনিয়৷ ল্যাটভিয়ার প্রতিবেশী হবার জগ্ত ফিনোউগীয় ভাষা- 
সমূহের প্রভাব ল্যাটভীয় ভাষার উপর বর্তমান । 


| ৫ ॥ 


ইন্দৌ-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর এলাকার বাইরে ফিনো-উ্রগ রীয় 
গোষ্ঠীর কয়েকটি। ভাঁষা সৌভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত । 


॥ আঞ্চলিক সৌভিয়েট সাহিত্যের আদিপর্বব ৯ 


এই ভাষা গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে, হয়ত 
ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর আবির্ভাবেরও আগে, যদিও কাল- 
ক্রমে শেষোক্ত গোষ্ঠীর বু শব্দ ফিনো-উগরীয় গোষ্ঠীর ভাষাগুলির 
মধ্যে অন্ুপ্রবিষ্ট হয়েছে । মেট সাতটি বংশ ফিনো-উুগরীয় গোষ্ঠীর 
সদস্য £ ল্যাপ, বালটীয়-ফিনীয়, মোর্টভিন, চেরিমিস, পেরমীয়, 
ওব-উগরীয় এবং ম্যাগিয়ার | 


ল্যাপ ভাষায় তিরিশ হাজারেরও বেশী বলগা-হরিণ প্রতি- 
পালক, মতস্যজীবি ও কৃষক কথা বলেন ধাদের বাসস্থান মোটামুটি 
নরওয়ে, সুইডেন এবং ফিনল্যাণ্ডের উত্তরাঞ্চল এবং সোভিয়েট 
ইউনিয়নের কোল। উপত্যকা । এই ভাষার কয়েকটি আঞ্চলিক রূপও 
আছে। বাঙটীয়-ফিনীয় বংশটি নিম্নলিখিত ভাষাগুলির সমবায়ে 
গঠিত ই (১) ফিনীয়, অর্থাৎ ফিনল্যাণ্ডের প্রধান কথ্য-ভাষা, তবে 
ফিনল্যাণ্ড ছাড়াও সুইডেন, নরওয়ে এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের 
উত্তর পশ্চিমে এই ভাষা কোথাও কোথাও চালু আছে; (২) রুশ- 
কারেল, কারেলিয়া ব্বয়ংশাসিত অঞ্চলের ভাষা; (৩) ওলোনেট্স্‌, 
লাদোগ। অঞ্চলের ভাষা; (৪) লাইডি; (৫) ভেপসি; ওনেগা হদের 
পশ্চিমাঞ্চলের ভাষা; (৬) ভোট এবং (৭) এস্ভোনীয়, এন্তোনিয়। 
প্রজাতন্ত্রের প্রধান ভাষা । মোর্দভিন বংশের ছুটি ভাষা (১) মোকসা 
এবং (২) এরজা, দক্ষিণ ভল্মার উভয় তীরের দশ লক্ষ মানুষের কথ্য 
ভাষা। চেরিমিস হচ্ছে উরালের দক্ষিণাংশ এবং ভল্নার তীরবর্তী 
পৌনে চার লক্ষ মানুষের কথ্য ভাষা । পেরমীয় বংশের ছুটি ভাষা 
(১) ভোটিয়াক, কাম! ও জাটকা নদীর মধ্যব্তাঁ অঞ্চলের সোয়৷ চার 
লক্ষ লোকের ভাষাঃ এবং (২) জ্বাইরিয়ান, ব্যাচেক্দা, মেজেন, 
পেচোর1 এবং কাম! নদীর উপত্যকার আড়াই লক্ষ লোকের ভাষা । 
ওব-উগ.বীয় বংশের ছুটি ভাষার নাম (১) ভোথাল ও (২) ওস্তিয়াক। 


১০  ॥ আঞ্চলিক সো্রিকেট সারিতে আদিপর্ক্ষ ॥ 


এই ছুটি ভাষায় ওব এবং ইরতাইস নদীর উপত্যকার উপজাতির] কথা 
বলেন। ম্যাগিয়ার ভাষ৷ মুলত হাঙ্গেরীতে প্রচলিত, যার সঙ্গে 
সোভিয়েট ইউনিয়নের অনেকগুলি ভাষার আত্মীয়তার সম্পর্ক 
থাকলেও সেখানে ম্যাগিয়ার ভাষী কোন জনসমাজ নেই । 


॥ ৬ ॥ 


সে।ভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত প্রজাতন্ত্রগুলির পরিচয় দিতে 
গিয়ে বল! হয়েছে যে রুশীয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুঁকীস্থান অঞ্চলটিকে 
পৃথক করে নিয়ে সেখানে জাতীয়তার ভিত্তিতে পাঁচটি প্রজাতন্ত্বে 
স্্টি করা হয়__উজবেক, তুর্কমেন, তাজিক, কাজাক ও 
কিরঘিজ ৷ এই সকল স্থানের প্রচলিত ভাব1-সমূহের উদ্ভব হয়েছে তৃকী 
থেকে। তুকাঁজাত এই ভাষাগুলিতে কথ! বলেন আট মিলিয়নেরও 
বেশী লোক। চাঘতাই বা! উজবেক শ্রেণীর ভাষাগুলিতে সাহিত্য 
রচনার স্ুত্রপাত হয়েছিল পঞ্চদশ শতক থেকে, তারপর ১৯২০ 
খৃষ্টাব্দে বুখারার আমীরৎ সোভিয়েট ইউনিয়নের অঙ্গীভূত হয়ে 
গেলে সাধারণ উজবেক সাহিত্যের ভাষ। ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে । 
প্রাকৃ-বিপ্লব যে সব তুকাঁজাত ভাষার কিছু কিছু সাহিত্য সম্পদ 
ছিল সেগুলি হচ্ছে তুর্কমেন, আজেরি, ক্রির্পীয় ও কাজান-তাতার | 
এই ভাষাগুলির কোন কোনটি প্রাচীনকালে রুনিক লিপিতে লিখিত 
হত, পরবর্তীকালে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যস্ত আরবী হরফে এবং ১৯২৪ 
এর পর থেকে রোমক হরফে । ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ থেকে এই সকল 
ভাষাগুলির ক্ষেত্রে সিরিলীয় হরফ ব্যবহৃত হতে শুরু হয়েছে। 
বিপ্লবের পর তুকাঁজাত যে সব ভাষাগুলি উন্নত হয়ে সাহিত্য রচনার 
উপযোগী হয়েছে সেগুলির সংখ্য। আঠারটিরও বেশী । 

তুকাঁশ্রেণীর ভাষাগুলি মঙ্গোলীয় এবং তুঙ্গুদীয় ভাষাগুলির 


॥ আঞ্চলিক সৌভিয়েট সাহিত্যের আদিপর্বর্ধ ॥ ১১ 


সঙ্গে সম্পফিত। প্রতিটি ভাষার মধ্যে পার্থক্যের পরিমাণ খুবই 
কম, শুধু চুভাস ও ইয়াকুত এই ছুটি ভাষা ছাড়া । তা ছাড়া প্রাচীন 
তুকঁরি সঙ্গে বর্তমান তুকাঁ ভাষাগুলির প্রভেদ যৎসামান্ত, দীর্ঘকালের 
ইতিহাসে তুকাঁর পরিবর্তন বড় একট! হয়নি । তুকীঁ ভাষার সর্ধ- 
প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় অষ্টম শতকে রচিত লেখমালাসমূহে 
যেগুলি পাওয়া গেছে ওরখোন ও ইয়েনিসি নদী উপত্যকা অঞ্চলে । 
এঁতিহাসিক বিচারে তুকী ভাষাগুলিকে তিনটি যুগে ভাগ করা হয়-_ 
প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক। প্রাচীন তুকাঁ বলতে ওরখোন ও 
ইয়েনিমি অঞ্চলের উক্ত লেখমালাগুলির ভাষাকেই বোঝায় । 
প্রাচীন উইগুর ভাষাও প্রাচীন তুকাঁর অনেকটা বজায় রাখতে 
পেরেছে । মধ্য তুকাঁ ছুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত, পশ্চিমাঞ্চলীয় ও 
পূর্বাঞ্চলীয় । পশ্চিমাঞ্চলীয় শ্রেণীর মধ্যে আছে কুমান ও কিপচক 
এবং পূর্বাঞ্চলীয় শ্রেণী কারা-খানিদ, খাওয়ারিজমি ও চাঘতাই 
ভাষাগুলির সমবায়ে গঠিত । আধুনিক তুকাঁ চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত 
_ দক্ষিণ পশ্চিম বা তুর্কমেন শ্রেণী, দক্ষিণপূর্ব বা চাঘতাই অথব৷ 
উজবেক শ্রেণী, উত্তর পশ্চিম বা কিপচক শ্রেণী এবং উত্তরপূর্ব বা 
ডইগুর শ্রেণী । 

দক্ষিণ পশ্চিম বা তুর্কমেন শ্রেণীর ভাষাগুলি সোভিযেট-ইউ- 
নিয়ন ছাড়াও আরও বহু জায়গায় প্রচলিত । এই ভাষাগুলিকে মোট 
চারটি উপশ্রেণীতে ভাগ করা হয় । (১) প্রাক-অটোমান, অটোমান, 
আধুনিক তুরস্কের তুকাঁ, আনাতোলিয়া ও বঙ্কান অঞ্চল সমূহের 
অটোমানীয় উপভাষা সমূহ, রুমানিয়ার গাগাউজ তুকাঁ, 
বুলগেরিয়া, বোসনিয়া এবং ম্যাসিডোনিয়ার তুকাঁজাত উপভাষা- 
সমূহ এবং চুভাস; (২) আজ্ারবাইজান প্রজাতত্ব এবং উত্তর- 
পশ্চিম ইরাণে ব্যবন্ধত আজেরি বাঁ আজারবাইজানী ; (৩) দক্ষিণ 
ইরাণে ব্যবহৃত কাশগাই, আইনালু এরং বাহারলু; (৪) এবং 


১২ ॥ আঞ্চলিক সোভিয়েট সাহিত্যের আদিপর্ব্ ॥ 


তুর্কমেন প্রজাতন্ত্র কারা কালপাক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল, উজবেক 
প্রজাতন্ত্র, কাজাক প্রজাতন্ত্র ইরান ও আফগানিস্তানের অংশবিশেষে 
বারহৃত তুর্কমেন ভাষা । তাহলে দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণ-পশ্চিম ব 
তুর্বমেন শ্রেণীর চারটি উপশ্রেণীর মধ্যে ছুটি সোভিয়েট ইউনিয়নে 
প্রচলিত । 

দক্ষিণ পূর্ব বা চাঘতাই বা উজবেক ভাষাগুলি নিয়লিখিত 
স্থানগুলিতে প্রচলিত ঃ সিনকিয়াং এবং উইগুর স্বায়ন্তশাসিত 
অঞ্চলগুলির কিয়দংশঃ কার। কালপাক স্থায়ন্শাসিত অঞ্চলের 
দক্ষিণাংশ, তুর্কমেন প্রজাতন্ত্রের পূর্বাংশ, তাজিক প্রজাতন্ত্রের উত্তর 
ও পশ্চিমাংশ, কাজাক প্রজাতন্ত্রের দক্ষিণাংশ এবং উত্তর আফ- 
গানিস্তান । চাঘতাই সাহিত্যের ভাষা এই শ্রেণীর অন্তর্গত । 

উত্তর পশ্চিম ব। কিপচক শ্রেণীর ভাষাগুলি সাতটি উপশ্রেণীতে 
বিভক্ত £ ৫১) কিরঘিজ প্রক্তাতন্ত্ে ব্যবহৃত কিরঘিজ; (২) কাজাক 
প্রজাতন্ত্র কার। কালপাক এবং মঙ্গোলিয়ার অংশবিশেষে ব্যবহ্গত 
কাজাক; (৩) কারা কালপাক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের অধিকাংশে 
ব্যবহৃত উক্ত কাজাকী ভাষার উপভাষা কারা কালপাক ; (৪) 
কারাচাই, চেরকেসপ এবং দাগেস্তানে 'বাবহ্ৃত নোগাই ; (৫) 
দাগেস্তানে ব্যবহৃত কুমাইক; (৬) বশকির স্থায়ত্তশীসিত অঞ্চলে 
ব্যবহৃত বশকির; (৭) এবং ভোলগ! তাতার উপভাষা সমূহ, 
যেমন কাজান-তাতার, য। তাতার স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের ভাষা, এবং 
উরাল অঞ্চলের, তোবৌল এবং ইরতাইস নদী এলাকার ভাষাসমূহ । 

উত্তরপূর্ব ব1 উইগুর শ্রেণীর ভাষাগুলি তিনভাগে বিভক্ত। 
(১) তুঁভা অঞ্চলে ব্যবহৃত তুভা ; (২) আবাকর এবং ইউজ স্ভেপতৃমি 
অর্থাৎ খাকাশ অঞ্চলের ভাষাসমূহ এবং চীনের কোন কোন অংশে 
প্রচলিত সারিগ উইগুর ; (৩) এবং বারাবে স্তেপ ও উত্তর আলতাই 
অঞ্চলের ভাবাসমূহ যথা তেলেঙ্গ, তোলোস এবং ইয়াকৃত। 


॥ রুশ সাহিত্য ॥ 


চার্চ-শ্লাভনিক ও বৃহৎ রুশ কথ্য ভাষার সমহ্থয়ে আজকের রুশ 
ভাষা গড়ে উঠেছে, যে ভাষায় কথা বলেন সোভিয়েট ইউনিয়নের 
প্রায় পঞ্চানন ভাগ মানুষ । এই ভাষা গড়ে উঠতে সময় লেগেছিল 
অষ্টাদশ শতক পার্যস্ত । রুশ সাহিত্যকে পণ্ডিতের! তিনটি যুগে বিভক্ত 
করে থাকেন- প্রাচীন সাহিত্য, প্রাক-বিপ্লৰ সাহিত্য এবং বিপ্লবোত্তর 
যুগের সাহিত্য । প্রাচীন রুশ সাহিত্যের পরিধি ৯৮৮ থেকে ১৭০৩ 
খুষ্টাব্ পর্ষস্ত, অর্থাৎ রাজকুমার ভূলাদিমিরের খুষ্টধর্ম গ্রহণের বছর 
থেকে সম্রাট মহান পিটারের নতুন রাজধানী পত্তনের বছর পর্যস্ত। 
প্রাকৃ-বিপ্লব সাহিত্যের পরিধি ১৭০৩ থেকে ১৯১৭ পর্যস্তঃ বস্তুত 
মাধুনিক রুশ ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ এই ছুশো বছরের 
মধ্যেই ঘটেছে । বিপ্লবোত্তর যুগের সাহিত্য বলতে ১৯১৭ সালের 
পর থেকে রচিত সাহিত্যকেই বোঝায়, এই যুগটি রুশ সাহিত্যের 
সর্বাঙ্গীন বিকাশের যুগ । 


প্রাচীন রুশ. সা্িত্যের পরিধি, আগেই বলেছি, ৯৮৮ থেকে 
১৭০৩ খৃষ্টাব্দ পর্যস্ত বিষ্তুত। প্রাচীন রুশ সাহিত্যকে আবার চারটি 
যুগে ভাগ করা হয়। প্রথমটি হচ্ছে কিয়েভীয় যুগ । ইউক্রেনের 
অন্তর্গত কিয়েভ খুষ্টীয় দশম শতক থেকে শুরু করে ত্রয়োদশ শতকের 
মাঝামাঝি পর্যন্ত সংস্কৃতি চর্চার একটি বড় কেন্দ্র হিসাবে গড়ে 


১৪ ॥ আঞ্চলিক সোভিয়েট সাহিত্যের আদিপর্ব ॥ 


উঠেছিল । ১২৪০ খৃষ্টাব্দে মঙ্গোলগণ কর্তৃক কিয়েভ দখলের পূ 
পর্ষস্ত যা কিছু রুণ সাহিত্যকর্ম এখানেহ রচিত হয়েছিল, তা৷ অবশ্য 
চাঁচ-শ্লাভনিক ভাষায়। দ্বিতীঘ যুগের বিকাশ ছিল ১৪৮০ খষ্টাবে 
তাতার সার্ধভৌমত্বের অবসানের কাল পর্যন্ত, এবং এই যুগের 
সাহিত্য রচনার কেন্দ্র হিসাবে নোভোগোরোডঃ পক্ষোভ এবং ভের 
প্রভৃতি স্থান বিশেষ উল্লেখযোগা। তৃতীষ যুগটিকে বলা হয় 
মস্কোকেন্দ্রিক যুগ । এই যুগে মস্কোর গ্র্যাণ্ড ডিউকর৷ রুশিয়ার সম্াট 
হয়ে বসেন এবং একটি শক্তিমান রুশ রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। এই যুগের 
বিস্তৃতি ছিল ১৫৯৮ পযন্ত, অর্থাৎ আইভান দি টেরিবলের পুত্র 
প্রথম থিয়োডোরের মৃত্যুকাল পর্যন্ত । চতুর্থ যুগটিকে বলা হয় 
পরিবর্তনের যুগ, ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে জার মিখায়েল রোমানভের 
সিংহাসনে আরোহণের পর থেকে ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে সম্রট পিটার কর্তৃক 
সেন্ট পিটার্সবার্গ নগরের পতন পর্যস্ত এই যুগটি বিস্তৃত ছিল । 


কিয়েভীয় যুগের ন্থ্ট সাহিতা সম্পদের অধিকাংশই মঙ্গোল 
আক্রমণে ধ্বংস হযেছে, যেটুকু অবশিষ্ট আছে তা রক্ষিত আছে 
কয়েকটি ষোড়শ শতকের পাুলিপিতে। এগুলি খুষ্টীয় সাঠিত, 
বিষয়বস্তু সাধুজীবনী, নীতিমূলক কাহিনী, প্রভৃতি । প্রসঙ্গত 
উল্লেখযোগ্য যে ইউরোপের প্রতিটি আঞ্চলিক ভাষারই প্রারস্তিক 
সাহিত্য প্রচেষ্টার সঙ্গে খৃষ্টধর্ম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে । প্রাক- 
খুষ্ঠীয় এতিহাযুক্ত সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রর্চলিত বিভিম্ন ধরণের 
কাহিনী পরবর্তাঁ যুগের সাহিত্যে বিক্ষিপ্ুভাবে স্থান পেয়েছে । অবশ্য 
কোন কোন দেশে, যেমন আর্মেনিয়ায়, প্রাকৃ-খৃপ্ভীয বিষয়গুলিকে 
পৃথকভাবে সংগ্রহ করাব প্রচেষ্টা হয়েছে, কোন কোন প্রাচীন 
এঁতিচাসিক, যেমন খোরেনের মোজেস, সে দায়িক্ব নিয়েছিলেন । 
এরকম কোন একক প্রচেষ্টা আদি রশ সাহিতো বড় একটা দেখা 


॥ আঞ্চলিক দোস্চিয়েট সাহিত্যের আদিপর্ব ॥ ১৫ 


যায় না । তথাপি কিয়েভীয় যুগে রচিত 4705891 
7/67)67/70/1 481 বা “অতীত যুগের কাহিনী” নামক 
গ্রন্থটিকে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ না করলে চলে না। সংগ্রাহক হিসাবে 
এই রচনাটির সঙ্গে ধারা সম্পফিত তারা হচ্ছেনু নেস্টর ও 
সিলভেস্টর । রচন|টির ছুটি পাগুলিপি পাওয়া গেছে, একটি 
১১১২ খৃষ্টাব্দের সংগ্রহ, অপরটিকে বলা হয় লোরেপ্ী'য় পাগুলিপি, 
প্রাপ্থিকাল ১৩৭৭ খৃষ্টাব্দ । ছুটি সংগ্রহের মধ্যে থ ক্ষেত্রেই 
ভিন্নপাঠ পরিলক্ষত হয়। দ্বিতীয় উল্লেখযোগা রচনা হচ্ছে 
10%0767066, অর্থাৎ কিয়েভের দ্বাদণ শতকের জ্ঞানী সম্রাট 
ভ্লাদিমির মনোমাখের “উপদেশসমূহ' বা “অন্তিম সিদ্ধান্ত ।? 
রাজ। মনোমাখ মার! যান ১১১৫ খ্টাব্দে। মৃত্যুকালে তিনি তার 
পুত্রকে যে সব উপদেশ দিয়ে যান সেইগুলিই হচ্ছে এই রচনাটির 
উপজীব্য । .কিয়েভের মেষ্রেপলিটান ইলাধিয়ন রচিত 9199 
€) £01076 47916900069 অর্থাৎ “আইন ও নীতি সংক্রাস্ত 
আলোচনা” আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা (একাদশ শতক) । 


বাইজানসিয়াম থেকে অনেক রোমান্টিক কাহিনীও কিয়েভে 
আমদানী হয়েছিল, যেশুলি স্থানীয কথক ও কবিয়ালগণ নিজন্ব 
কবে নিয়েছিলেন । এই কাহিনীগুপির উৎস গ্রীক ও জ্যাটিন 
সাহিত্য, তা ছাড়া পশ্চিম এশীয়, পারসিক ও ভারতীয় উপাদানও 
আছে । প্রসঙ্গব্রমে বলা! যায় যে ভাব্তীয় পঞ্চতন্ত্র ও 
হিতোপদেশের বহন কাহিনী হাত বদল হতে হতে প্রাচীন জগতের 
সবত্র পরিজমণ করেছিল, উদাহরণ স্বরূপ বিখ্যাত কর্কটক-দমনক 
কথার উল্লেখ কর! যায় যে কাহিনীটির আমরা! আরবীয়, হিক্র ও 
ল্যাটিন ব্ূপাস্তর দেখেছি । ১৫ শতকের রুশ সাহিত্যে এই একই 
কাহিনী স্তিফানিৎ ও ইখনিলাং-এর কাহিনীতে পরিবতিত হয়েছে । 


১৬ ॥ আঞ্চলিক সোক্িয্বে্ট সাহিত্যের আদিপর্ব ॥ 


ঠিক একই কথ! বলা যায় “বারলাম ও জোসাফতের কাহিনী”? 
সম্পর্কে । যূল কাহিনীটি ভারতীয়-বৌদ্ধ। নবম শতকেই আরবীয় 
ভাষার মারফত তা! ইউরোপে পৌছায়, এবং ইউরোপের বন্ু 
সাহিত্যেই কাহিনীটি স্থান পেয়েছে, যদিও সোভিয়েট ভূমিতে 
কাহিনীটিকে প্রথম গ্রহণ করে জঙ্জিয়া। অবশ্ঠয ভারত সম্বন্ধে 
তৎকালীন কশীয়দের ধারণ। ছিল ভাপা ভাসা, যা মামরা পরে 
দেখব। এ সকল ছাড়াও ছিল কিয়েভের নিজস্ব লোকসাহিত্য 
যেগুলিকে বলা হত বাইলিনী ( 7915 )। অসম ছন্দে 
রচিত এই সকল বাইলিনী লোকমুখে গীত হত। বিষয়বন্ত ছিল 
বন্ত ও বিচিত্র, তবে বীরগাথাসমূহই প্রাধান্য পেয়েছে বেশী। এট 
বীরগাথাগুলির মধ্যে আবাব বিভিন্ন যুগের প্রতিফলন ঘটতে দেখা 
যায়। অনেকগুলি আবার প্রাক্‌-খৃ্ঠীয় যুগের এঁতিহ্য বহন করে। 
সপ্তদশ শতকে রিচার্ড জেমস নামক জনৈক ইংবাজ অনেকগুলি 
বাইলিনী সংগ্রহ করেছিলেন, পরবর্তীকালে আরও অনেক আবিষ্কৃত 
হয়েছে রুশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে । 

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি কিরশ1 দানিলভ অজভ্র বাইলিনি 
সংগ্রহ করেছিলেন । উনিশ শতকে উত্তর রুশিয়। থেকে আরও 
বহু এই জাতীয় রচন। সংগৃহীত হয়েছে যেগুলি প্রকাশিত করেছেন 
রাইবমিকভ (১৮৬১-৬৭), হিলফারডিং (১৮৭৩) মাবকভ (১৯০১), 
ওঞুকভ (১৯০৪) এবং গ্রীগোরিয়েভ (১৯০৪-১০)। উত্তরাঞ্চলের 
জেলেদের মধ্যে যুগপরম্পরায় প্রচলিত লোকসঙ্গীত সমূহ সংগ্রহ 
করেছিলেন বারসোভ (১৮৭২), ধর্মমূলক এবং অপরাপর প্রাচীন 
সঙ্গীতের সংগ্রাহক ছিলেন সোবোলেভক্কি (১৮৯৫-১৯০২) এবং 
রুঙীয় বপকথা সমূহ সংগ্রহ করেছিলেন আফানাসিয়েভ (১৮৭০) 
এবং শুধুকত (১৯০৩) । বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া তারিখগুলি প্রকাশ্ব- 


॥ আঞ্চলিক সোভিয়েট সাছিত্যের আদিপর্ব্ষ ॥ ১৭ 


কালের । এগুলি ছাড়। আরও এক শ্রেণীর রচনার পরিচয় পাওয়! 
যায়, যেগুলিকে বল! হয় লেটোপিশি বা প্রাচীন বৃত্তাস্ত সমূহের 
ংকলন। ক্রনিকৃল ধর্মী এই রচনাগুলি জাপানী কো-জি-কি, 
চৈনিক ই-কিং বা! আমাদের দেশের পুরাণ সাহিত্যের মত। ইতিহাস 
নয়, তবে এঁতিহাসিক উপাদানে ভরপুর, সাহিত্য মূল্য এগুলির 
বড় কমনয়। যুগের পর যুগ ধরে এই প্রাচীন বৃত্তান্ত সমূহ লোক 
পরম্পরায় চালু ছিল । লিখিত আকারে এগুলি রূপ পরিগ্রহ করেছে 
একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে। প্রাচীন রুশীয় বীরগাথা- 
গুলিকে বল! হত বোগাতাইরি । কখনে। বা একটি চরিত্রকে উপলক্ষ 
করে অনেকগুলি উপকথার চক্র আবতিত হত, বৃটেনের রাজা 
আর্থরের মত। এই রকম একটি চরিত্র ছিলেন রাজকুমার 


ভলাদিমির | 
কিন্তু কিয়েভীয় যুগের সর্বাধিক বিখ্যাত রচনা হচ্ছে “ইগোর 


গাথা” (91080 0 701%% 1007686 ) 1 রুশ সাহিত্যে ইগোর 
গাথা একটি বিশিষ্ট ট্রাজেডি । আর্মেনীয় সাহিত্যের সামনের 
ডেভিডের মতই ইগোর জাতীয় বীর, বাওয়াল্ফ, নিবেলুঙ্গেনলিয়েড 
প্রভৃতি ইউরোপীয় ট্রাজিক মহাকাব্যগুলির নায়কের চরিত্রের অন্নু- 
করণেই ইগোর-চরিত্রকে গড়ে তোল হয়েছে । হারকিউলেলের মত 
সকল মানবিক গুণে গুণান্বিত হওয়। সত্তেও অপরাপর প্রাচীন মহা- 
কাব্যগুলির নায়কদের মতই এই সিংহ বিক্রম নায়ককে প্রতিকূল 
শক্তির চক্রান্তে ব্যর্থ হতে হয়েছে । ইগোর গাথার নায়ক কিন্তু 
এঁতিহাসিক পুরুষ । * তিনি ( ১১৫১-১২০২) ছিলেন নোভোগোরদ- 
সেভার্ক ও চেরনিগোভের রাজ। ৷ তার আমলে পোলোভংসি অর্থাৎ 
কুমান বা ফিপচক তুর্কের৷ রীতিমত হামল| করেছিল । ইগোর 
তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাজ্র করেন, এবং তিনদিন যুদ্ধের পর হুর্ডাগা- 
ক্রমে পরাজিত ও বন্দী হন ৷ বিদেশীদের বিরুদ্ধে তার বীরত্ব ও 


১৮ ॥ আঞ্চলিক সোগ্িয়েট সাহিত্যের জাদিপর্্ষ ॥ 


আত্মত্যাগ তাকে রুশিয়ার জাতীয় বীর করে তোলে এবং তার মৃত্যুর 
অতান্পনকাল পরেই তাঁকে অবলম্বন করে অনেক কাহিনী রচিত হয়। 
বর্তমান ইগোর-গাথা ষোড়শ শতকের একটি পুথি থেকে প্রাপ্ত, য। 
কাউন্ট আলেক্সি মুসিন-পুষ্ষিন ১৭৯৫ খুষ্টাববে আবিষ্কার করেন এবং 
ত৷ প্রকাশিত হয় ১৮০০ খৃষ্টার্জে। ১৮১২ খৃষ্টাব্দের মস্কো অগ্নিকাণ্ডে 
ইগোর-গাথা ধ্বংস হয়ে যায়, কিন্তু পরে তার পুনঃ প্রকাশ সম্ভব 
হয়েছে। সাহিত্যকর্ম হিসাবে ইগোর-গাথা অত্যন্ত উচ্চস্তরের সি, 
এবং বোধহষ এই কারণেই কোন কোন পণ্ডিত এটিকে একটি জালি- 
যাতি হিসাবে প্রমাণ করতে আদাজল খেয়ে লেগেছিলেন, থা আদ্রে 
মাজে1 তার 4৫ 191910 ৫ 1707 (প্যারিস ১৯৪০ ) গ্রন্থে। 

রুশ সাহিত্যের আদ্রিপর্বের দ্বিতীয় যুগের পরিধি ১২৪০ থেকে 
১৪৮০ খৃষ্টাব্দ পর্যস্ত বিস্তুত। এই যুগে কিয়েভের রাজশক্তির পতন 
হয়েছে এবং তাতার আক্রমণে সমগ্র কশিয়া ছিন্নভিন্ন । বাইরের 
সঙ্গে রুশিয়ার যোগস্ত্র ছিন্ন হয়েছে। এই ছন্নছাড়া যুগের আশা 
আকাঙ্ঘা এই ষুগের সাহিত্যে স্বাভাবিকভাবেই প্রতিফজিত হয়েছে । 
উদাহরণ স্বরূপ আমর! “আলেকজাগ্ডার নেভস্কির জীবনী” নামক 
গ্রন্থটির কথ উল্লেখ করতে পারি। এই রচনাটির লেখকের নাম 
অজ্ঞাত, সম্ভবত তিনি ছিলেন মধ্য রুশিয়ার হুজদ্রল অঞ্চলের 
অধিবাসী । আলেবজাগার নেতস্কি এতিহাসিক পুরুষ ধার মৃত্যু 
হয়েছিল ১২৬৩ খৃষ্টাব্দে । বর্তমান রচনাটিতে ওই সম্রাটের জার্মান 
জাতিদের উপর ১২৪২ খৃষ্টাব্দের বিখ্যাত ৰিজয়লাভের কাহিনী বর্ণিত 
হয়েছে। এছাড়৷ তার সুইডেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও তাতার আক্রমণ 
প্রতিরোধের কাহিনীও এতে স্থান পেয়েছে। তর্দানীস্তন রুশিয়ার 
ছসছাড়া পরিবেশে জাতিকে প্রেরণা ভ্বোগাতে সক্ষম এই রকম 
রচনার চাহিদা! মেটাতেই বোধহুঘব এই জীবনী গ্রন্থ রচিত হয়েছিল । 


॥ জাঞ্চলিক মোক্ডিয়েট দাহিত্যের আদিপর্ব্ব ॥ ১৯ 


তদানীস্তন সংকট শুধু রাজনৈতিকই ছিল না, রুশিয়ার খদ্্ীয় সংস্কতিও 
মুলিম আক্রমণকারীদের ছার! বিপন্ন হতে চলেছিল । “ভারতীয় 
সাম্রাজ্যের কাহিনী” (:972297//6 17,27/81:07%, 7867946 ) 
নামক চতুর্দশ শতাক রচিত একটি গ্রন্থে দেখানে। হয়েছে ষে ভারত- 
বর্ধে একটি পরাক্রাস্ত খৃষ্টান রাজব্ব বর্তমান । যদিও রচনাটির 
আগ্মাগোড়াই উন্তট এবং লেখকের ভ্বারতবর্ষ সম্পর্কে কোন ধারণাই 
ছিল নাঃ তথাপি এটা অনুমান কর! অসঙ্গত নয় যে ব্বদেশে খ্ট্টধর্মের 
অস্তিত্ব বিপন্ন হবার সম্ভাবনা দেখে লেখক একটি স্ুসমৃদ্ধ খ্‌ ষ্টান 
রাষ্ট্রের কল্পনা করেছিলেন এবং ভাবতবর্ষের মধো সেরকম একটি রাষ্ট্রকে 
খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন । চতুর্দশ শতকের একটি ব্যঙ্গমূলক রচনার 
নাম “বন্দী দানিয়েলের আবেদন” (7101776  4)077710 
20101)7716 ) যে গ্রন্থের বিষয় বস্তু হচ্ছে পেরেয়াশ্লাভলের রাজ 
পুত্রের নিকট.জনৈক নির্বাসিতের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতার আবেদন। 
লেখক অত্যন্ত নারী বিদ্বেষী, এ ছাড়া সামস্ততন্ত্র ও গীর্জার বিরুদ্ধেও 
তার অভিযোগ আছে । অলংকারবল ভাষ! সত্তেও সাহিত্য হিসাবে 
এই রচনাটিব মান অতান্ত নীচু । 

চতুর্দশ ও পঞ্চদশ * শতকে মঙ্গোল আক্রমণের কাহিনীসমূহ 
অবলম্বনে অনেকগুলি ক্রণিক্ধ রচিত হয়েছিল। পঞ্চদশ শতকের 
একটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 2000% 1976767 অর্থাৎ “ডমের 
ওপারের কার্ষকলাপ”। এটি আগাগোড়াই একটি বীররসপূর্ণ রচনা । 
এই গ্রন্থে বণিত কাহিনীটিও এঁতিহাসিক, কুলিকোভে। প্রাস্তরে খান 
মামাই-এর উপর মস্কোর দিমিত্রি দোনক্ষয়ের বিজয়লাভের কাহিনী । 
পর্চদশ শতকে রচিত আর একটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 4702106%1 
7৮ 775 710750, যাঁর অর্থ “তিন সাগরের ওপারে” গ্রচ্ছটি একটি 
ভ্রমণ কাহিনী যার লেখক আফাগ্গি মিকিতিন। । এই বিখ্যাত্ব পর্যটক 


২০ ॥ আঞ্চলিক সোপ্ডতিয়েট সাহিত্যের আদিপর্র্য ॥ 


১৪৬৬ থেকে ১৪৭৩ খৃষ্টাবব পর্যস্ত তার জান! পৃথিবীর নানাস্থানে 
পরিঅমণ করেছিলেন । তিনি ভারতবর্ষেও এসেছিলেন এবং 
ভারত সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ বিবরণও উক্ত রচনায় রেখে গেছেন । 
অবশ্থ তার ভারত সম্পর্কিত আলোচনা মালাবার উপকূল ও বিজয় 
নগর সাআজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এছাড়া পঞ্চদশ শতকে 
ল্যাটিন ও অপরাপর সাহিত্য ব এতিহা থেকে প্রাপ্ত অনেক কথা ও 
কাহিনীর অনুবাদ অথব1 কশীকরণ হয় । 

প্রাচীন রুশ সাহিত্যের মস্কোকেন্দিক যুগের বিকাশ কাল 
১৪৮ থেকে ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্যস্ত ধর] হয় । ষোড়শ শতক থেকেই 
শক্তিমান রাষ্ট্র হিসাবে রুশিষার উত্তর শুরু হয়েছিল । সম্রাট আই- 
ভান দি টেরিবল নিজে একজন দার্শনিক ছিলেন এবং তার প্রতিপক্ষ 
ছিলেন আন্দ্রেই কৃর্বস্কি ৷ উভধযের দার্শনিক বিতণ্ডা নিঃসন্দেহে প্রাচীন 
রুশ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। উক্ত সম্রাটের সভাসদ ও অনুগৃহীত 
ব্যক্তি ছিলেন ইভান পেরেস্ভেতোঁব । সম্রাটেব স্বেচ্ছাচারমূলক কাজ- 
কর্মকে যুক্তির দ্বার সমর্থন করার অভিপ্রায়ে তিনি লিখেছিলেন 
/51625076 ০ 71001666 ,9%16076 অর্থাৎ “সলতান মাহমুদের 
কাহিনী”। ষোড়শ শতকে বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি ইতিহাস গ্রন্থও 
রচিত হয়েছিল যেগুলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য 1897%6 ০ 
17222792077 79278166 অর্থাৎ “কাজান সাজজ্যের ইতিহাস”। 
ষোড়শ শতকে রুশিয়ার ধর্মক্ষেত্রেও নানাপ্রকার পরিবর্তনের চিন 
প্রকটিত হুতে শুর করে । কশিয়ার খুষ্টধর্মের যে ধারাটি প্রচলিত 
ছিল ত প্রাচীন গ্রীক গীর্জা আশ্রয়ী, পক্ষান্তরে সমগ্র পশ্চিম ইঞ্টরোপ 
ছিল রোমক গ্লীর্জার আশ্রিত। ল্যাটিন ভাষায় রোমক গীর্জী অন্ধু- 
মোদিত ধর্মচর্চার জন্য অত্র গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, কিন্তু গ্রীক শীর্জা 
অন্থমোদিত ধর্মচচার জন্য রচিত পুস্তকের সংখ্যা অত্যন্ত ক ছিল। 


॥ জাঞ্চজিক সৌভিয়েট সাহিত্যের জাদিপর্ধ্ব ॥ ২১ 


ধর্মীয় কাজকর্মে লিপ্ত ব্যক্তিদের জন্য ল্যাটিন ভাষায় রচিত বন্ধু 
পুস্তকের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল ডিসিপ্লিন৷ ক্লেরিকালিস ৷ এই গ্রন্থটি 
অনুসরণে গ্রীক গীর্জা প্রস্তাবিত জীবনযাত্রা! পদ্ধতির উপর ছুটি গ্রন্থ 
রচিত হয়েছিল, /9£9 ৪49৮ ( শত অধ্যায়) এবং 1)9709840% 
(গাহস্থ জীবন )। রুশিয়ায় ছাপাখানার প্রচলন হয় ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে । 

১৬১৩ থেকে ১৭০৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত, অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে 
সপ্তদশ শতক রুশ সাহিত্যের ইতিহাসে পরিবর্তনের যুগ বলে 
চিন্তিত। এই যুগের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রুশ সাহিত্যের উপর পশ্চিমী 
প্রভাব, বিশেষ করে ল্যাটিন সাহিত্যের । লাটিন সাহিত্য থেকে 
নীতিমূলক কাহিনীসমূহের রুশীকরণ মূলত পাত্রীদের প্রচেষ্টায় সম্ভব 
হয়েছিল । এই রকম ছুটি সংকলনের পরিচয় পাওয়া! গেছে । একটির 
নাম 76157977196719016 অপরটির নাম 72877097177 1)61/07817, 
শেষোক্ত সংকলনটির উপর বিখ্যাত গেস্টা রোমানোরাম-এর প্রভাব 
স্পষ্টই উপলদ্ধি কর৷ যায । এগুলি ছাড়া স্বকীয় প্রচেষ্টা ছিল, যেমন 
7০86 0 91977/0187507 ,4%৫6 অর্থাৎ “বিচারক সেম্য়াকের 
গর”। সপ্ুদশ শতকের রুশ সাহিতোর সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর স্যরি 
হচ্ভে “আভাকুমের আত্মজীবনী” (215/56 701901৫ 
/421%77% ) | ১৬৭২ খুষ্টাব্ধে চার্চ-শ্লাভনিক বজিত বিশুদ্ধ কথ্য 
রুশ গগ্যভাষায় রচিত আত্মজীবনীমূলক এই রচনায় আভাকুম 
আশ্চর্য লিপিকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন । আভাকুম নিজে ছিলেন 
একজন ধর্মযাজক এবং তার আমলে রুশ গীর্জায় বিভিন্ন উপদলের 
মধো মতবাদগত সংঘধ দেখা গিয়েছিল । আভাকুম একটি গৌড় 
উপদলের নেতা ছিলেন, এবং তার গ্রন্থে নিজ মতবাদকে জোরের 
সঙ্গে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছিলেন। নিজের আদর্শগত 
গ্গোড়ামির জগ্য আভাকুমকে বাক্তিগত জীবনে কম লাঞ্ছন। সহা করতে 





রহ 


ভধ়নি। শ্রমমক্ষি পের পর্যজ্ত আক নিহত হতে হরি । 
ভান্তাবু্গার আাজাজীবকীধ ইংরাজী বাবা করেছিখোন কোন সযানিহান 
হাঁধং জীপ মিরলীজ, এধং তা প্রকাশিত ছটেছিজ ১২9৪ ছুটিতে । 
অটল খাতাবেই কল ছঙ্দ প্রি নির্দিষ্ট আফার গরিজছ খহয় । 

১৬দং শুষ্টাঙ্ছে শন্রাটি আঙোজিয়াঙ্গেষ রাঙ্গা এাথম 
ফজর গটি হুঙ্জাছিল এধং ধাণ থিষেটারেক্স খ্াঙ্গিপার্ধে দুজন 
উৎদাহীয় নাম গাধা যয়ি, ভ্রধীজন ইচ্ছেন লিও পোলোৎস্ছি 
ধং শপন্ন জম সুজন জোন গোর্টজিড ভ্রীগোলি। শেরদাক্ 
ধাঁন্তি ছিক্গিম ভ্ীতিতে জার্মান । উদ্ভয়েই 'ধাইেকোর ঘাহ্ছিসী 
অুসরণে টিক লিখেছিলেন, বিশ্ব সন্তা ধঙ্জতে ফি রুশ মাটিফকে 
পরধাটি নির্দিষ্ট মানে পৌঁছাতে "আধ কিছুকাল অপেক্ষা বে 
হরধছিজা । ১৭৫৬ ম্থৃ্টাবে ভঙ্গ মাগঞ্চ পরধজজন 'ব্যধসামী গল্ণ 
ধিপটাকরর প্রতিষ্ঠা ধরন যার পদিচাঙ্গাফ হ্িলাত্যে নিপু হুম 
সুঙ্গরোধোতি ( ১৭১৮-১এ৭৭ ) বিনি নয়টি 'টাংজভতি, সুইটি শীতিমন্টা 
ও খাটি ধৌ্ডুক নাট্য চন ফরেছিসৈম । নাটাকারতয় অথ 
ছসরোোতভর উতরাবিষ্কারী ছ্িং্িম ফোসভিজিস,( ১১৪৫-১প৯২) 
'খার বিখ্যাত কমেডির লাম “নাখীলক্ষ” (116৫05৬]) | নন্িকটি 
বাঙ্গধূ্সক, ভূগিদাস প্রথার প্রতি মাটাকারের তীর আন্সণ মাঝে 
গাঙে এই ধরঁতনায প্রকাশ শেহছে। ফোমভিজিনের জজকাব্পীম 
ছিলে 'আরোধজাগ্ডার আবর্সেসিদোভ ( ১৭৪২-১৭%৩ ) দিমি 
কৌতুক অপেরার জোখধ হিলীবে বিখ্যাত তায়প্উজংধাগ্য রচদার 
লাগ “ক্যা, খাঁছুকর, ছাড় ও দেগ্গলাই'লির্সা।?? 

১৭৩৩ ইন্ঠীবেস্পম্জাট “গিটা পদ ভোট সেন্ট ধপটালবার্গে লখুম 
পরা নারির বা ঈঙ্গিযার আন্ত 
পাগল, এবং খাব গপ্জার্টের 'পাঞ্চাজান্তিঃ 








ইউিহবাপেয অপরাপর অংশ «থকে নামান ভাবপারা। রন্পিকার 
অন্জ্পবিষ্ট হতে ওর কজন । পঞ্চিত এগ্রবয় ভ্যানিরিরি 
ভ্রেদিয়/ডকভিদ্কি'রশ জক্িতা জেতে,নতুন দীজির সুতি অরেছিকোম, 
যা গল্পবকিেবর কবিগগ হর্তৃক্ষ জনুস্ঠত হযেছে । , আস্তিজ্া 
ফাচন্ধমির.( ৩শ৭৮-১৭৪৪ ) প্রথম উল্লেপ্যোগ্য কবি, বিনি জাদ্রিতে 
ছিভালন-্ানলীয় এরং অন্ভিজাতত সন্প্রদাযন্তু, এবং তার রচমায় 
ফল্পাসী 'করিতার এ্রভাঁব অভ্ঞান্তপ্প্রফট | গ্রস্ত 'উিললোধমাঁপ্য €ঘ 
রম্টণপিটাক্গের আন্ুত নীষ্টির ফলে কশ্িপ্া় অন্ভিজ্জাত বনঙ্ দা ছয় 
ঞধ্যে ফরামী ভাষ! ৰিচুশষ কৌলিন্যের অগ্নিকাবী হ্যা । 
প্রুবতাঁবিখ্যাঞ্ত কবি হচ্চছস গার্ল রোমাধলান্ডিচ এদজাদা নিন 
(১৭৪৪-১৮১৬) ধীর প্রচনানন সমধো "গ্রীক রোদক কাঃব/র রেষ্ট প্রস্তাব 
আঁছ। তিনি রাণী ক্যাথাব্বিনর '্ানজিকবি হতে পেরেছিলেন, 
এবং কধি হিয়ার তিনি দৈহিক গরম জয়গান গেক্েছেন। 
নিখিল লোমোধনাসোম্ভ ( ১৭১১-১৭৬৫ ) অষ্টাদশ "শতকের 
একজন বহুমুখী প্রতিভা, ধাঁফে আধুমিক'কশ-সাহিত্যের জন আখা' 
দিলে অতুযুক্তি হবেনা । পল্গ ভাষার বাঞ্চরণই" তাঁকে অগরহ 
দিষেছে। ার এই ব্যাকরণের ভূঁমিকাঘ এ্ধাট চিত্তাঞ্্ষক বাঁণী আছে 
ঃ সঞ্রাট পঞ্চম চার্পপ নাকি বলতেন, শ্পেনীয় দেবগণের সঙ্গে পথ! 
বলবার ভাষা, ফরাসী বন্ধুগণের সঙ্গে, জার্মান শঙ্রঙের সঙ্গে এবং 


ইট্টালীয় নারীসমাঞ্জে। কিন্তু যদি তিনি কণ ভাষার সঙ্গে পরিচিত 
থাকতেন হলে বুঝতেন যে এই ভাষার প্রয়োগ ওই সব কটি 
ক্ষেত্রেই কর? ব্যায় । ৪লাসেলেচসান্ড একই মল্দে কবিও ছিলেন, 
অধংঞ্ককিজভার জোতের ভিন, জোর্দিধারটভ কি এতো ভিত "পাছত গলজলারণ 
স্বতছিলেম 1 স্জাট "কির্টারৈর উতলাস্ঠে ভার '্বচিত একটি হীখারসূর্ণ 


২৪ ॥ আঞ্চলিক সোস্তিয়েট সাহিত্যের আদিপর্য্ঘ ॥ 


কবিতা এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এর পর আসে অপর 
একজন মনীধী নিকোলাই কারামজিনের ( ১৭৬৬-১৮২৬ ) কথা । 
তার বিখ্যাত গ্রন্থ হচ্ছে “রুশ রাষ্ট্রের ইতিহাস” যা বারো খণ্ডে 
রচিত । এ ছাড়া তিনি “হতভাগ্য লিজা”; (73607%8% 4452৫, ) 
নামক একটি উপন্াসেরও রচয়িতা । কারামজিনের উপর ইংরাজী 
সাহিত্যের প্রভাব পড়েছিল । কেউ কেউ উক্ত উপন্যাসটির উপর 
স্তামুয়েল রিচার্ডসনের “পামেলা”-র প্রভাবের কথ! বলেন। তার 
অপর একটি রচনা “জনৈক রুশ পর্যটকের পত্র।বলী” (76812 
10%981000 176691১-129967781:0) লরেম্প স্টের্পণের 
“সেন্টিমেপ্টাল জাঁণি” অনুসরণে রচিত বলে কেউ কেউ মনে করেন । 
এছাড়। তিনিই হচ্ছেন কশ সাহিত্যে প্রথম শেকসগীয়ার অনুবাদক, 
এবং তার “জুলিয়াস সীজ্জার” একটি প্রামাণ্য অন্ুবাদ। নাট্যকার 
ফোনভিজিনের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি । তার একটি প্রসিদ্ধ 
স্বৃতিকথামূলক গগ্ভ রচনাও আছে। ব্যঙ্গমূলক রচনার জন্য 
আল্গেকজাণ্ডার রাদিসেভ ( ১৭৪৯-১৮০২) রুশ সাহিত্যের ইতিহাসে 
চিরবিখ্যাত। তার ছুটি রচনা! “মস্কো থেকে পিটার্সবার্গ” এবং 
*ম্বাধীনতার প্রার্থনা” তাকে রাজরোষে পতিত হতে বাধা করে। 
তিনি প্রাণদণ্ডের মাদেশ প্রাপ্ত হন, পরে অবশ্য তাকে সাইবেরিয়াষ 
নির্বাসিতের জীবন কাটাতে হয় । 

উপরি-উক্ত সকল লেখকের রচনার মধ্যেই পশ্চিমী ভাবধারার 
প্রভাব বর্তমান য! সম্ভব হয়েছিল পিটার দি গ্রেট অনুস্থত নীতির 
ফলে । কিন্ত তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ায়ও দেখ! দিতে শুরু করেছিল 
অষ্টাদশ শতক থেকেই সিসকোভ প্রভৃতির রচনায় । পাশ্চাত্য সভ্যতা 
ও নতুন ভাবধারাসমূহ বর্জন করার জন্য এদের প্রচেষ্টা বড় কম ছিল 
না, কিন্তু শের শীর্যস্ত এর! সাফল্যলাভ করেননি । অষ্টাদশ শতকের 


1 আঞ্চলিক সোভিয়েট সাহিত্যের আদিপর্বব ২৫ 


শেঁবভাগে এবং উনবিংশ শতকের প্রথম পর্যায়ে রুশ সাহিত্যে যে 
রোমান্টিক ধারার প্রবর্তন! হয় তার পুরোভাগে ছিলেন ভ্যাসিলি 
ক্রকোভস্ষি ( ১৭৮৩-১৮৫২ ) যিনি ইংরাজী সাহিত্য থেকে বায়রণ, 
স্গট ও সারদদের কবিতাঃ জার্মান থেকে গেটে, শিলঠর ও গ্রিমস 
ভ্রাতৃদ্ধয়ের রচনাবলী এবং বন্ত ফরাসী ও ইতালীয় কবিতার রুশ 
তর্জমা করেন । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে মহাভারতের জার্মান 
অনুবাদের থেকে তিনি নল-দমযস্তীর উপাখ্যানটি রুশ ভাষায় অনুবাদ 
করেছিলেন । নিকেলাই গ্রোদিত ছিলেন তাঁর বযোকনিষ্ঠ 
সমকালীন যিনি গ্রীক থেকে হোমারের ইলিয়াড রুশ ভাষায় অনুবাদ 
করেছিলেন । পরবর্তা উল্লেখযোগ্য লেখক হচ্ছেন আইভান 
ক্রাইলোভ ধার রচিত ফেব্ল বা কথামালা, ঈশপ ও পঞ্চতন্্ের 
কাহিনীগুলিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে 
ক্রাইলোভের - ( ১৭৬৯-১৮৪৪ ) কথামালার একটি বঙ্গানুবাদ 
প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে, অনুবাদক ছিলেন শমধুস্ুদন 
মুখোপাধ্যায় । ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ থেকে রুশিয়ায় যে ডেকাত্রিস্ট 
আন্দোলনের স্ুত্রপাত হয় তারই পরিপ্রেক্ষিতে ছুজন কবি গড়ে 
ওঠেন, প্রথমঞ্জন কবি রাইলেভ ( ১৭৯৫-১৮২৬) যিনি প্রাণদণ্ডে 
দণ্ডিত হন, এবং দ্িতীয়জন কবি তেস্তরমেভ যিনি নিবাসিত হন। 
এ'র! ছাড়া উনিশ শতকের প্রথম দিকের খ্যাতিমান লেখকদের মধ্যে 
ছিলেন আলেকজাণ্ার সের্গেইভিচ শ্রিরোয়দোভ ( ১৭৯৫-১৮২৯) 
ধীয্প “বুদ্ধির বিপদ" নামক কৌতুকনাট্য তাকে অমরত্ব দিয়েছে। 
রুশ সাহিত্যে বাস্তববাদের ইনি ছিলেন অন্যতম পথিকৃৎ । 
আলেকজ।গার পুশকিনকে ( ১৭৯৯-১৮৩৭) দিয়ে রুশ 
সাহিত্যের নৰ দিগন্তের সূত্রপাত হয়। তিনি শুধু সাহিত্যঅ্ঠা 
হিসাবেই বিখ্যাত নন, আধুনিক রুশ সাহিত্যের ভাষারও তিনি 


২৬ ॥ আনি সোিয়েউ সাক্তিভাগ আলিঙ্রর্দ 


অগ্ততম অষ্টা । ঘউন! বৈচিত্রে ভরপুর পুশকিনের জীব যা ভার 
পত্ীর বৃদ্ধিন্ংপতার জন্যই অকান্মে কিন্ট হয়ে গির্েছিল তা 
অমলোচন। করার পরিসর এখানে রেই। তীর প্রথম কাব গন্থ 
“রুদলান ও লুন্ভমিলা” ছয়টি সর্গে রচিত একটি রোমান্টিক কাহিনী 
এবং পরবত্তা রচন। “ন্বাধীনতা”-র জন্ত তাকে রজিরোষে পতিত হতে 
হয়েছিল ৷ ত্র তৃতীয় কাবাগ্রন্থ “কর্কশানমের বন্দী” মধ্য প্রাচ্চোর 
পটসভূমিকায় রচিত একটি রোমান্স যেখানে একটি সারকাসীয় রমণী 
ও একছন রুশ যুবকের প্রণয় ও বার্থতার মর্মস্পর্শা চিত্র আক! 
হয়েছে । এটির রচনাকাল ১৮২২। পরব্ভী কাবাগ্রন্থ 
“বাখচিসরাই-এর ঝবণা” (রজ্ন্াকাল ১৮২৭) অগ্কুবূপ 
পট্ভূমিকায় বচিত। নায়িকা! একটি পোলিশ তরুণী ষে ভ্রিমিযার 
খানের রাজপ্রাসাদের বন্দিনী। নির্দয ও জ্রুরস্কভাব খান তাৰ 
পানিগ্রার্থী কিন্তু অবাজী নায়িকা তাতে অসম্মত, সে স্বেচ্ছায় 
অ|স্বহননের পথ নিয়েছে । অপবদদিকে ঈর্ধাপরায়ণ। খানের পত্ধী 
তাকেই সকল অশান্তির মূল মনে করে হত করার পরিকক্পন! 
কার্ষকব কবেছে। এই পটভুমিকায় কাহিনী ষখন চরম গবিণতি 
পাচ্জে তখন ত1 একটি শোচনীয় ট্রাজেভিতে বপ নিয়েছে । ১৮১৭ 
খৃষ্টাব্দে রচিত হয়েছিল “ৎসিগাঁনি? আর্থার “বেদে এবং ১৮৬৯ 
খুষ্টীকে “পোৌলিটাভ।”। শেদ্েক্ত কাবাটি সম্রাট পিটার দি গ্রেটের 
সঙ্গে দ্বাদশ চার্লসের যুদ্ধের কাহিনী অবলম্বনে রচিত ক্য়েছে। তার 
সর্কপ্জন্ট কাব্যগ্রন্থ সম্ভবত “এভগেনিকা অনেগিন ৷ এটি রচ্দ। 
করতে তার দময় লেগেছিল দীর্ঘ আট বছর ( ১৮৬৩-৩১ )। 
রচলাটির মধ্যে বায়রণের প্রভাব থাকলেও নানা কারণে তা 
কালোডীর্ণ। এখানে বণিত ভরিত্রগুলি, ৫ষমন, জজেপ্সিন, 
তাতিক্মানা, গোনস্বি” ওলগা ইত্যাদি যেন আক্কও জীবন্ত । ১৮২৫ 


॥ জাঙ্লিক গোনিয়ে মাছিজ্ের আদিলত্ব ॥ হ্৭ 


খষ্টাকে তিমি ফোড়শ শাবি শেষের দিকের একার্টি এতিহাসিক 
ঘটনা অধ্ন্থনে “বোরিগ বোছুনোর্ভ নাসক একটি ট্রাজিফ 
নাট্যকাব্য রচল। কই়ম শেকপগীয়ার অঙ্ুসরণৈ এবং তা গ্রকার্গিত হখ 
১৮৩১-এ । এটি অকষ্ট খুব সীর্থক রচনা! হধানি। তে উক্ত কাহিনী 
অবঙগ্থনে সঙ্গীতকীর শ্পার্গি রচিত এবং রিঙ্গস্কি কারসালত 
সম্পী্দিত এধাটি গীতিনাটা আজও ফিশেষ জনপ্রিধ । গছ্য রউপণতেও 
গৃশকিন ধিশেধ দক্ষতার নিপর্শন রেখেছেন | পুগাচেত িধদ্রীহের 
পটফ্মিকাষ রচিত প্ক্যাপ্টে্গের মেষে? (১৮৩৬৩), বিশ্বসাহিতোর 
একটি উল্লেখযোগ্য সম্পদ । ছোট গল্পের ক্ষেত্রে “বেজিকিজের গল্পা' 
নামক সংকলন এবং “ঙ্গাবমের ধিখি” বিখাত। খশু কবিতার 
ক্ষেত্রেও গুশর্কিনেপ্র সাফা বিশ্মঘকরি 

সকঞ্প দেশের সাহিতোর ইতিহাসেই দেখা ফাঁধ যে মাঝে মাষে 
এমন বিস্মপ্নকক্ প্রতিভার আধিাঘ হয় থে ভীরা সামপ্রিকভাবেক্ট' 
স।হিত্যের গতিকে একট! গুণগত পবিবর্তনের দিকে ঠেলে দিতে 
সঙ্গম হন। পুশ.কিন সেই বিরঞ্জসংখাক প্রতিভীবানদের অষ্টাতম | 
পুশ.কিনকে কন্দ্র করে তার গ্ানধাগী একটি সাহিতিকা চক্র গঞ্জে 
উঠেছিল, ফাদে মধো' তি জপ কবির নাম বিশেষ উল্লেখষোগা | 
এরা হচ্ছেন উগেন বারাতিমস্কি, নিকোলাস ইয়াককোৎ এবং 
আহইভীন কোলিংভাজ'। 

গুশ'কিদের উত্তণ সাধকদের মাধ সর্ধাপ্তো উল্লৌখধোগ্য মিখাষ্টল 
ইয়েয়োভিট' লেবমোত্তেভ (১৮১৪-১৮৪১ )। তার সার সাতাশ 
বছরের জীবন' উচ্ছ.খলতাঁধ পূর্ণ ছিল, এবং পুশক্ষিংনর মণ্ঠই তিনি 
ছম্যধূদ্ধে প্রবণ গ্রীন । তীর কহিতাসগুছের মধো একটি বণ্ঠ' 
উদ্দামতার পন্ধিচয় পারা যায । তিদি চার শঙাধিক খণ্ড কাত 
রটস। করেছিলেন; কিন্তু গ্রকাশ কখছিজেন মাত্র আঠাশার্ট। ভীর 
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প্রথম বয়সের রচনাসমূহের সধ্যে উল্লেখযোগ্য 29916677/7% 
7০/9791% বা স্বাধীনতার শেষ সন্তান, নবম শতকের ভাইকিং 
আক্রমণের বিকদ্ধে নভগোরদের প্রতিরোধ সংগ্রামের পটভূমিকায় 
রচিত। ১৮৩৫ খ্বৃষ্টান্দবে তার নাটক, 'মুখোস-উৎসব' 
(1159%61%6 ) প্রকাশিত হয় যার কাহিনী বন্থলাংশে 
শেকস্গীয়ারের ওথেলোর মন্ুরূপ। তার বিখ্যাত কাব্য “দানব 
১৮৩৮খ্রষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, যে কাব্যের নায়িকা তামার! প্রেম ও 
শুদ্ধতার প্রতীক, এবং তাকে কবলস্থ করার জন্য শয়তানের দারুন 
প্রচেষ্টা এবং ব্যর্থতঅনই এই কাব্যের উপজীব্য । তার অপর বিখ্যাত 
রচন। হচ্ছে 11£31/7% ব। “দীক্ষিত যেখানে একটি সন্ম্যাসীর মঠে 
বন্দী নবদীক্ষিত এক যুবকের পরিত্রাণলাভের আকুল প্রচেষ্টা ও 
ব্যর্থতার কাহিনী অবলম্বনে একটি গভীরতর সত্যকে তুলে ধবার চেষ্টা 
কর! হয়েছে । লেরমোন্তেভের গন্ভগ্রন্থ “একালের নায়ক” পাঁচটি 
গল্পের সংকলন । 

রুশ সাহিত্যের ইতিহাসে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের আরও 
একজন কালজয়ী পুরুষ হচ্ছেন নিকোলাই ভ্যাসিলেইভিচ গোগোল 
(১৮০৯-১৮৫২)। পুশকিনের পর গোগলই রুশ ভাষ! ও সাহিত্যকে 
আরও একটি উন্নততর পর্যায়ে তুলে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। 
গে।গোল শুধু জন্মেই ইউক্রানীয় ছিলেন না, তার সমগ্র সাহিতাকর্মে 
তিনি ইউক্রানীয় এঁতিহাকেই তুলে ধরেছিলেন । ইউক্রানীয় জীবন- 
ধারার প্রতিফলন ঘটেছে তার গল্পগ্রস্থসমূহে, যেগুলির মধ্যে বিখ্যাত 
“দিকানকি নদীবক্ষে সন্ধ্যা” এবং “মীর গাবাদ।” তার এঁতিহ'সিক 
উপন্যাস “তারাশ বুলবা” কশাক ধিদ্রোছের পটভূমিকাঁয় রচিত, 
শত্রুদের বিরুদ্ধে ইউক্রানীয়দের প্রতিরোধের এক মহৎ কাহিনী । 
তার কৌতুকনাট্য “রেভিজর” ( বড় সাহেব ) আমলাতান্ত্রিক বাবস্থা 
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এবং তা আম্প্রয়া সমাজের প্রতি তীব্র বিদ্রপ। বড় স্গাহেব 
পরিদর্শনে আসবেন এই সংবাদে বিভিন্ন মহলে কি রকম প্রতিক্রিয়ার 
সি হয়েছে, কে কিভাবে তাকে খুশী করবে তা নিয়ে উঠে পড়ে 
লেগেছে, এই কৌতুককর পটভূমিকাতে নাটকটি গড়ে উঠেছে। 
গোগোলের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান “মৃত আত্মা” (1/687/16 7)%97£ )। 
রুশিয়ার ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে এই রচনায় লেখকের তীব্রতম 
ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। সে যুগে রুশিক্নায় যার যত ভূমিদাস ছিল 
সেতত ধনী বলে গণা হত, এবং ভূমিদাসের সংখ্যার ভিত্তিতেই 
নানাপ্রকার সামাজিক শ্্বখ সুবিধা আদায় কর! যেত। বর্তমান 
রচনার নায়ক রাতারাতি ধনী হবার ফিকিরে মৃত বেওয়ারিশ ভূমিদাস 
কেন।-বেচার ব্যবসা শুরু করে দিল অন্ভুত উপায়ে । “মৃত আত্মা”-র 
প্রথম খগ্ুটি সারাদেশ জুড়ে রীতিমত চাঞ্চল্যের স্যত্ি করেছিল । 
কিন্তু যে প্রতিবাদ গোগোল ওই প্রথম খণ্ডে তুলেছিলেন, দ্বিতীয় 
খণ্ডে তা ততখানি সেচ্চার রাখতে পারেননি । তার কারণ জীবিকার 
প্রয়োজন ৷ একদিকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার প্রবলতম চেতনা, 
অপরত্দিকে নিছ্ছক পেটের তাগিদে তার সঙ্গে আপোষ, এই উভয়ের 
দ্বন্দে গোগোল শেষ পর্মস্ত উন্মাদ হয়ে যান। রুশ সাহিত্যে 
গোগোলের অবদান সম্পর্কে পরবর্তীকালের এক বিখাত সাহিত্যিক 
বলেছিলেন ঃ আমরা গোগোলের “ওভারকোট” থেকে উৎপন্ন । 
বলা বান্থলা “ওভারকোট” তার একটি বিখ্যাত গল্পের নাম। 
উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বিবরণ সম্পূর্ণ হবে না যদি আমরা 
ওই যুগে জন্মগ্রহণ করেছেন সর্দেশের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ট 
সাহিত্য সমালোচক ভিসারোন গ্রীগোরিয়ৌভিচ বেলিন্স্কির 
(১৮১১-১৮৪৮ ) নাম না করি। বস্তত পরবরতীকালের রুশ 
সাহিত্যে শুধু পরিমাণের দিক থেকেই নয়, গুণের দিক দিয়েও 


৩ 








ডা চা বহুত জনা তার প্লে ফেরি, 





রা অঙ্গুলি রশ কুব্ত। সার্ হয়েছিজুন। যয হয়ব 
ন থাকুলে লেখকের রচুনার উত্রুর্দ আশ! কুন যন । 
গোগ্েল পরী যুগ্রে কুশ সাহিত্যে এক নুকুন ধুর 
্ত্তবতা দে দখা য়, যেখানে লেখকের! ভ্রীব্রে সুমান্টেচক্ুর 
তে দেখেছেন এই নতুন ধারার লেখুকদেব মধ্যে সুর্প্রম 
উ্েখয়োগ ইভান আলেবুদ্ধাজ্োতি গনচার্ভ (১৮১২-৯১) ধার 
প্রথম ললেখযোগ্ বচন 0৮%/%%১54৫ 4৫074/ (১৮৪৭)। 
এই রু! রচনায় 'দেখানে। হযেছে কিভাবে মানুধ সমুক্ত আন্দশুবুুদে জা 
ক্রুমে আনু! যাগ কুরে বৈষযিক মানুষে প্ররিণুড় হয়। তব দ্রীয় 
উপশম “গুুলাম$ (0110%% ) ক্ণ স্হিকের ইক্রিহায়ে 
ক্লাসিক রথের মদ পেযেছে। ১৮৫৯-এ প্লকুশিতু এই উতুম্থাত 
গা তার সমমুখিক সমাজের নিচ্িযুতাকে তুলে ধুর্রেদুত। 
সমকালীন কশ অভিজ্াতবা সারা দেশজোড়া যে কর্মৃব্মুখ মনোস্তার 
নিজদের আবু ছার গড়ে তুলেছি নায়ুক ওত্লু!মতু তাদেরই 
তিন গ্নচাবৃভের তৃতীয় স্থেরে নাম ৫060 বা খাদ্রে 
কিনারাযূ। ১৮৬৯-এ প্রকান্মুত এই ভ্যাট আলুলে তর 
ূধোক ছুটি উহ্াস্রই ফুড, বনু বন, বরুবোর 
বছরে । নাটক্রে ক্ষেত্র আলেকুদ্রওারু নিকাজো, অন্ত 
( ১২৬৮৬) যুগ পিযে, আসেন | অ্াতূক্ি বটি দ্র 
রচনা করছিলেন; যেগুষ্ঠিনু মধ স্বাংর্ট হত, 'গ্ন্র, 
থু শশী, অধুলু রে কাছ মার, ময়যে নিজ, 


সমগহির, আযামীখূরী ৪ শ্দবির+র "পরিজন পে্র্ম কিভাবে বিশ ক্ছয 
ওর প্ুকণ গনি-সাক। রড । জা? ছাড়া “দেউলিয়া পাকি 
সানী নটর সর্টেটন মনের পরিচয় পাওয়া ফাঁয়। ১৮৫০ 
পলকে ৬৬দ"এর মগ্ধে জাপর্ণব 'বইধর গ্রন্থাকলী প্রক্দাশিত 
পরািল তারের মধ উ্লখযোগ্য রাজ আকার হুঞ্ঘবা ককাইক্দিন 
কুথাাঞৃত্যক জ্িক্লাল্লাই প্রসিয়ালোভ্স্ষি ও উসপেনদ্ষি, পগ্তাসিক 
রুডকর ও খুজার জালেক্সি পিসেমস্ত্ি করি ইঞ্জান নিকিজিন, 
মীগোরিযেভ, নেক্রাফ, তিয়ুচেফ, আলেক্সি টমটম, আফানাসিফেৎ 
আপেরতিন, প্রত্বতি। এদের মধ্যে ফ্েখখ জাপেখতিদ, 
গ্রীগোগিষেড়্ ছিল্পেন রোমান্টিক কবি, ভিস্থুচেফও ছিলেন অন্তন্ুখী 
খ্ীতিক্িবিতার জন্ত প্রসিদ্ধ, আলেক্ি টলন্ট্ম এতিহাসিক গাথা 
ও স্থাক্কুরমাত্বরু করিতর ভ্বন্ত উদ্লে্চয়ো গ, কিন্ক একসার নেক্রাসফ 
ছাড়া মেজর গৌয়েট হিসারে কাউকে আখ্যা দেওয়া বায় ন!। 
নেক্রার়ফ্ধের করিত। বাস্তবতার লক্ষণাক্ঞাত্ত,। ভাতে আদর্প নিষ্ঠা 
স্করোঞ্ড বেদম সুর কিছুরই এতিফুলন আছে, কাব্য হিমারে সেগুলি 
আর্য জীবন্ধ। 

উনিশ্র কজকর মধা পায়ে হেওকেম, বাকুরিন, চেনিশেডস্কি, 
দু ব্রোলুবেফ প্রদ্ছৃত়ি রুগ্ধ চিজানায়কগণ সম্গরলালীন চিস্তান্ভাঝনার 
স্লেতে একট; গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়ে দ্ধেন। জাঁতীয জীৰনের 
নাল্লাজেদে কিছ কিছু উতর লঙ্ষ?$ এই সময দেখা দেয়। 
আরট়রা ধা নতুন করে, জেগে ওঠে, ফাল্ছু ক্ধার শামিত সাবেক: 
ধরণের করোনি, ও গীন়নমূক্পক শাসন বাবস্থার বিরুদ্ধেও 
রিচযুকুরার ওক জোন ওঠ । ১৮৬০ সান্মু গ্েেক রগ 
সানি: নতুাফুগের সৃলিড়- ঘি, হার সচন! করেন ইভান 





৩২ ॥ আঞ্চলিক সোগিগেট সাহিত্যের আদি ॥ 


তুগেনেফ (১৮১৮-৮৩) 1 ইউরোপীয় "সাহিত্যের সঙ্গে তুর্গেনেফের 
রীতিমত পরিচয় ছিল । তার জীবনের অনেকটা অংশও কেটেছিল 
ইউরোপের নানাস্থানে । ভাব প্রথম গল্পগ্রন্থ ণশিকারীর রোজনামচা' 
১৮৪৭ থেকে ১৮৫২ র মধ্যে রচিত এই গঞ্পগুলিতে রুশিয়ার 
গ্রামজীবন, তার সমস্যাসমূহ যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। এই 
সংকলনটির জন্য তাকে রাজরোষে পতিত হতে হয়েছিল । পরবর্তী 
রচন। “রুদিন' উপন্যাসে তুর্গেনেফ এক অভিজাত বদ্ধিজীবির 
বার্থতার চিত্র অস্কিত ককেছেন। “বাবুদের বাসা; উপন্যাসে একজোড়া 
হতভাগ্য যুবক যুবতীর কথা৷ বল! হয়েছে । সরল হৃদয় নায়ক তারই 
'বিচার বুদ্ধির দোষে তার দাম্পত্য জীবনে এক শনিকে ডেকে আনল, 
যার ফলে তার ও তাব দয়িতার উভযের জীবন বার্থ হয়ে গেল। এই 
বার্তার করুণ কাহিনীই এই উপন্তাসের উপজীবা। ১৮৬৫-এ 
প্রকাশিত 'পূর্বদিন' উপন্যাসে বুলগেখিয়ার স্বাধীনত! সংগ্রামের মধ্য 
দিয়ে'তুরগেনেফ রুশদের প্রকৃত স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছেন । নায়ক 
ইনসারফ এবং নায়িকা এলেনা, যে তার প্রণযীকে মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ 
দিতে নিবৃত্ত করেনি । এই নায়ক নায়িকাকে তুর্গেনেফ খু'ঁজেছেন 
রুশিয়ায়। তুর্গেনেফের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস “পিতাপুত্র' (১৮৬১), 
যেখানে ছুই যুগের ছন্দ, পিত! ও পুত্রের দুর্টিভঙ্গীব ছন্দের দ্বারা 
প্রদ্গিত হয়েছে । পরবর্তী রচনাগুণ্স, “ধোয়া! (১৮৬৭) এবং 
“অনাবাদী জমি' (১৮৭৭), মুখ্যত রাজনৈতিক উপন্যাস, এবং 
“পিতাপুত্রের'-র তুলনায় শিল্পন্থতি হিসাবে অনেক নিম্নমানের | 
তুর্গেনেফের রচনার কিছু ক্রটি সমালোচকেরা আবিস্কার করেছেন। 
লেখক হিসাবে তিনি সাহসী ছিলেন না । রচনা ভঙ্গীর মনোহরতা, 
বাক্-বৈদগ্ধ এবং নিলিপ্তত! তুর্গেনেফের মন্তবড় গুণ সন্দেহ নেই। 
কিন্তু সর্মাজ্জ সচেতন লেখক হিসাষে স্তার কাছ থেকে যতটা আঁশ। 


॥ আঞ্চলিক সোভিয়েট সাহিত্যের আদিপর্ব্ঘ ॥ ৩৩ 


করা গিয়েছিল তা তিনি পুরণ করেননি । 

তুর্গেনেফের বয়োকনিষ্ঠ সমকালীন ফিডর মিখাইলোভিচ 
ডস্টয়েভক্কি (১৮২১-১৮৮১) রুশ সাহিত্যের অপর একজন দিকপাল 
হিসাবে চিস্থিত। ভাগ্যবিভম্বিত এই লেখকের সমগ্র জীবনটাই 
একটি নাটক, যা! লেখার পরিসর এখানে নেই । ডস্টযেভস্কির উপর 
রচিত গ্রন্থের সংখ্যা! কম নয়, তার মত বিতঞ্কিত লেখকও সাহিত্যের 
ইতিহাসে কম জন্মেছেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ডস্টয়েভস্কির প্রথম 
উপন্তাস 776 7০০0? প্রকাশিত হয় যা নেক্রাসফ প্রমুখ বান্ধব- 
বাদীদের দ্বারা বিপুলভাবে সংবধিত হযেছিল। তার দ্বিতীয় 
গ্রন্থ 776 7)0%)16 প্রকাশিত হয় ওই বছরেই । ১৮৪৮ সালে 
টনৈরাজাবাদী বিপ্লবীদের সঙ্গে মেলামেশার অপরাধে তাঁকে বন্দী 
কর! হয়, এবং তার উপর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দেওয়। হয়। কিন্তু সেই 
দণ্ডাজ্ঞা কার্ধকর করার ঠিক পূর্বমূহূর্তে প্রাণদণ্ডের আদেশ বাতিল 
করে তাকে আট বছরের নির্বাসনদণ্ড দেওয়া হয় । ১৮৫৬ সালে 
তিনি সেন্ট পিটার্সবার্গে ফিরে আসেন, এবং একটি সাময়িকপত্রের 
সম্পাদনার কাজ গ্রহণ করেন । ১৮৬১তে তাব বিখ্যাত উপন্যাস 
17$/166 470 47478710166 (অবমানিত ও লাঞ্তিত) প্রকাশিত 
হয় । বাস্তবধমী এই উপন্যাসটির নায়িকা একটি বালিক! যাকে হীন 
জীবনের দিকে ঠেলে দিয়েছে স্বয়ং তার পিতামহ, আর পিত 
পৈত্রিক সম্পত্তির লোভে একটি বিবেকহীন জীব বিশেষে পরিণত 
হয়েছে। সমসাময়িক রুশ ধনীদের জীবনদর্শনই যেন এই রচনায় 
ফুটে উঠেছে, যেখানে কোন প্রকার মন্স্ুত্ নেই, আছে শুধু 
সীমাহীন অর্থলোভ। ওই একই বছরে প্রক্তাশিত 119%96 ০7 286 
7662 (প্রেতপুরী) আসলে তার নির্বাসিত জীবনের কথা, জারের 
কারাগার ঘ৷ প্রেতপুরী ছাড়। আর কিছুই নয়, তবু সেখানকার 


8 ॥ জাঞ্চজির মাজিযেট নাভির আনিস ॥ 


বাসিন্দাদের মধো ডস্টয়েভদ্কি প্রেত দেবেনই, মান্তযই পেখেছেন | 
১৮৬৪ স্বষ্টান্দে প্রকাশিত হয়েছিল তার 20169 179%, 07067- 
972%%৫ যার নায়ক হচ্ছে একজন পলায়নী মনোবৃদ্তি সম্পন়্ 
মেরুদগুহীন মানুষ, যে নিজেও বাঁচতে জানেন অপরকে বাচতে 
দিতে জানেনা । বস্তত এই জাতীয় মনোবৃত্তি সম্পন্ন মানুষই মাজে 
সবাধিক যাদের লোভ আছে, আকাঙ্খা মাছে, কিন্তু ত! চরিতার্থ 
করার মত মনোবল নেই, নারীর প্রতি হর্বার আকর্ষণ আছে, 
কিন্তু কা্ক্ষেত্রে কাপুরুষতাই তাকে গ্রাস করে। ১৮৬৬ খ্বষ্টাবে 
প্রকাশিত হয় 26 (97৮01 বা 'ুয়াড়ী” যা তার নিজের 
জীবন থেকেই স্থটি। ডস্টয়েভক্ষি নিজেই [লেন গুয়/ড়ী, এবং 
জীবনের একটা পর্যায়ে তিনি জুয়ার নেশা ডুবে থাকতেন, 
কপর্দকশৃন্য না হওয়া পর্যস্ত তিনি নিবৃত্ত হতেন না। $ই একই 
বছরে প্রকাশিত হয় তাব 01116 0%0. 12891৭59707, “ভপবাধ 
ও শান্তি, তার শ্রেষ্ঠতম উপন্াস, যার বিষয়বস্তু সম্পূর্ণভাবেই 
মনস্কাত্িক। নায়ক রাসকলনিকভ উদ্ধত, জীঝন সম্পর্কে 
তার যে ধারণা তাতে সংস্কারে কোন স্থান নেই, নৈতিক মূলা- 
বোধ সমুহ তার কাচ্ছে যুক্তির বিচারে মূল্যহীন । সে নিজেকে 
সকল সংস্কার, সকল হাদয় বিকারের উধ্র্বে মনে করত, এবং তার 
এই অহংবোধ তৃপ্ত করার জ্বন্ই মে ছুটি মেয়েকে খুন করেছিল। 
কিন্তু অপরাধ সম্পয় করার পর সে দেখল যে, নৈতিক মুল্াবোধ- 
সমূহ ও স্কাদয়াবেগঞ্ডক কম্বীকার করার জন্য সে এই কাজ করেছে, 
কাজট! কিন্তু তাকে রেহাই দিচ্ছে না, ভিতরে ভিতরে তাকে উল্জাদ 
করে ভুলছে। হতাশা এবং পাপ'বাধে সে আচ্ছর হয়ে পড়েছে । 
পক্ষান্তরে নায়িকা সোনিয়! একেনতর তরি ধাতে গড়া, তার পিতা 
তাকে পত্ধিতাবৃতিতে বাধ্য করেছে, কিন্ত তার জন্য তার কোন কিক্রাহ 


॥ অঙঙিক- লোক্ছিয়েটি নাকিত্যের আদিপর্বা ॥ ৬৫ 


নেই, সে সব কিছুকেই মেনে নিয়েছে, তার মধো আছে খুষ্তীয় বিনজত। 

যা উদ্ধত রাসকলনিকভের জীরনের ধারা, দৃরিভগী সমস্ত কিছুরই 
পরিবর্তন ঘটালো । এ গ্রন্থে ডজ্টয়েভ্কি যে জ্রীবন দ্রিজ্জাসার সৃত্র- 
পাত করেছেন সেই জিজ্ঞানাকেই তিনি টেনে নিয়ে গেছেন পরবর্তী 
্রন্থগুলিতে ৷ ১৮৬৮ খুষ্টাবে প্রকাশিত 1989 ব। নির্বোধ গ্রন্থে তিনি 

মোনিয়ারই সমধমী হিসাবে নায়ক মিণকিনকে কল্পনা! করেছেন যে, 
রোগের যন্ত্রগায় সর্নদাই আত্মমুখী, কিন্তু তার এই আত্ধপরায়ণতা 
তাকে রাসকলনিকভের মত উদ্ধত বকোঁন,১ তাকে এক ধরণের 
অনাপত্তি ও বৈরাগ্য এনে দিয়েছে, তাকে ঈশ্বরের কাছে সমগিত চিত্ত 
করেছে । যদিও বৈষয়িক ব্যক্তির কাছে সে একট! ইডিয়ট ছাড়া আর 
কিছুই নয়। ১৮৭5 খুষ্টাৰেঁ প্রকাশিত 76 £9898886% উপন্যাসে 
ডস্টয়েভস্কি যার! সমাজে বিপ্লব আনতে চায় তাদের বাল করেছেন 
তার নিজন্ব রাজনৈতিক মতবাদের প্রেক্ষাপটে | শুধু তাই নয় 
ব্যক্তিগত জীবনে ধাদের তিনি পছন্দ করতেন না, তাদের মসীলিপ্ু 
চিত্র তিনি এই উপন্তাসে একেছেন। এই সবের ফলে এটি কোন 
সার্থক স্টিরাপ শেষ পর্যস্ত দাড়ায়নি । ডস্টয়েভক্ষির শেষ উপগ্ঠাস 
137917879 £0797)2208 (১৮৭৯-৮০) তার প্রতিভার অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ অবদান। তিন খণ্ডে পরিকল্পিত এই উপন্যাসের শুধু প্রথম 
থগ্ডটিই সমাপ্ত হয়েছিল । পাপবোধের উৎস কি, তার নিবৃত্তিই বা 

কিসে, এই বিশেষ ছুটি জিজ্ঞাস! দিয়েই তার যে 'জপরাধ ও শাস্তি' 
উপন্যাসের নুচনা! হয়েছিল, এখানেও সেই একই জিজ্ঞাস, 
কারামাকোভ ভাইদ্বের কনিষ্ঠ আলোক্সির চরিত্র স্ট্টির ভিতর দিয়ে 
তিনি তার 'প্রন্ধের জবাব পেতে চেয়েছেন। কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দু 
ফীডুর একজন ধনী বাবসায়ী, কৃপণ, শয়তান ও লম্পট । তার 
তিন হেলে, বড় দিসিত্রি, পেশীয় অফিসার, রাপের মতই উক্জিল্না- 


৬৬ "আঞ্চলিক সোজিয়েট সাহিত্যের আদিপর্ব্ব 


সন্ত, কাতেরিনা নামক একটি মহিলার বাগদত্ত অথচ গ্রশেংক! নামক 
এক মেষেমামুষকে নিয়ে মাতামাতি করে, যার প্রতি নজর আবার 
তার বুড়ো বাপের আছে । মেজে! ছেলে ইথান শিক্ষিত যুক্তিবাদী । 
সে তার বড় ভাই-এর বাগদন্ত। কাতেরিনাকে ভালবাসে, এবং কাতে- 
রিনাও তাকে ভালবাসে ৷ তার বিশ্বাস, তাদের পারিবারিক যা কিছু 
অশাস্তি তার জন্য দায়ী তাদেব বুদ্ধ লম্পট পিতা, যার মৃত্যুই এক" 
মাত্র সকল অমঙ্গলকে দূর করতে পারে । একথা সে প্রকাশ্যে বলতেও 
কুষ্টিত হত না। ছোট ছেলে আলেক্সি ধর্মপ্রাণ, ঈশ্বরে সমপিত 
চিত্ত, দীন ছ্ঃখীকে সেবা করে, কোন সাংসারিক ঝামেলা নেই । 
এ ছাড়া ফীডবের একটি জারজ পুত্র ছিল, যার নাম ম্মেরদিয়াকফ। 
সে মৃশীরোগী, মানসিক যন্ত্রণা অস্থি, ওই পবিবাবেই সে চাকরের 
কাজ করে। সম্পত্তির উত্তরাধিকাৰ ও ওই গশেংক' নামক 
মেয়েটিকে নিষে ফীডরেব সঙ্গে তার বড় ছেলে দিমিত্রিব কলহ, 
যার পরিণামে ফীভর নিহত হল | বিচারে দিমিত্রি দোষী প্রমাণিত 
হল, সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ তার বিপক্ষে গেল, এবং সে সাইবেরিযায় 
নিবাসিত হল | কিন্তু খুন শাসলে দিমিত্রি কবেনিঃ কবেছিল 
ফীডরের সেই জারজ পুত্র ম্মেরিদযাকফ । ইভান সর্বদ! বলত তার 
বাপের মৃত্যু সংসারের পক্ষে মঙ্গল, এবং সেই কথাটা তাব বিপযস্ত 
মানসিকতায় যে প্রতিক্রিয়া স্থষ্টি করেছিল তার ফলে সে ফীডরকে 
খুন করে নিজে আত্মহত্যা করেছিল । ইভানও এই খুনের দাষিস্থ 
নিজের মমের দিক থেকে এড়াতে পারেনি । আলেক্স নিরাসন 
দণ্ডগ্রাপ্ত তার বড় ভাইকে সাহচর্য দেবার জন্য সাইবেরিয়াফ তার 
সঙ্গী হয়েছিল । আলেব্সির এই আত্মোৎসর্গই রচনার শেষাংশে 
বড় হয়ে উঠেছে রুশ সাহিত্যে ডস্টযেতক্ষি একটি মহামূল্যবান স্থান 
অধিকার 'করে আছেন নিঃসন্দেহে । তার দৃষ্টিভঙ্গী অবশ্য 


॥ আঞ্চলিক সোভিষেট সাহিত্যের আদিপর্ব্ব ॥ ৩৭ 


সমালোচনার ভধ্র্বেনয়। তানিয়ে এখানে আলোচনার স্থযোগ 
কম। 

এর পর আসছে রুশ সাহিত্যের অন্যতম প্রধান প্রাণ পুরুষ 
লেভ টলস্টয়ের ( ১৮২৮-১৯১০ ) কথা । টলস্টয ছিলেন বহুমূখী 
সাহিতাক, রুশ সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা ধার দানে সমৃদ্ | ১৮৫৪-তে 
লেখ! কশাক গল্পটি দিয়েই প্রকৃত পক্ষে তার সাহিত্য জগতে 
প্রবেশ । এর আগে পরে তিনি অবশ্য কয়েকটি ছোট ও মাঝারি 
ধরণের রচনায় হাত পাকিয়ে ছিলেন, যথা! “শৈশব', “বাল্য 
“যৌবন', “ছুই হাজার", “খের সংসার ইত্যাদি । এগুলি ১৮৫২ 
থেকে ১৮৫৯ এর মধ্যে রচিত। ১৮৬৪-থেকে ১৮৬৯ এর মধ্যে উলস্টয 
তার সর্বশ্রেষ্ঠ কীতি “যুদ্ধ ও শাস্তি (77707 474 7১620) 
উপন্যাস রচনা! করেন, যা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসাবে 
সর্বত্রই আদৃত । 

বৃহদায়তন এপিকধর্মী এই উপন্যাসের পটভূমি হচ্ছে 
নেপোলিয়নের রুশিয়। আক্রমণ, যা ১৮০৫ থেকে ১৮১২ পর্যস্ত স্থায়ী 
হয়েছিল। এই সাত বছরের বিস্তৃত রাজনৈতিক ঘটনাবলী রুশ 
সমাজদেহে যেকি পরিবর্তন এনেছিল, সামাজিক সম্পর্কসমূহ ও 
আচরণের উপর তার প্রভাব কি রকম হয়েছিল তা দেখানোর জনা 
টউলস্টয় এই উপন্যাসে তিনটি অভিজাত পরিবারকে, তাদের পারিবারিক 
ইতিহাসকে বেছে নিয়েছেন । এই তিনটি পরিবারের তিনজন তরুণ 
তরুণী পিয়ের, আন্দেই ও নাতাশা! এই উপন্যাসের তিনটি পৃথক কেন্দ্র, 
যাদের ঘিরে আবতিত হয়েছে সাড়ে গপাঁচশোরও বেশি চরিত্র, বৈচিত্র 
ও বৈশিষ্ঠের দিক থেকে যার! প্রত্যেকেই জীবন্ত । ডস্টয়েভস্কির 
উপগ্যাসগুলির নাটকীয় ঘ্াত প্রতিঘাত এখানে নেই, কার্যত এই 
মহাগ্রন্থের কোন হুসংবন্ধ প্লটও নেই, ঘটনা স্োত নিঞ্জে থেকেই 
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এগিয়ে গেছে, কখনও সোজা পঞ্থ ধরে, কখমও আকীর্থাকা পরখ, 
কখনও তা বন্ুমুখী হয়েছেঃ আবার কখনও কখনও বিভিন্ন ধার! 
একত্রিত হয়েছে । টলস্টয়ের ইতিহাসছ্ঘাধ এবং আদর্শ বোধ এখানে 
অঙ্গা্গীতাষে মিলে গেছে যে আদর্শের মূল কথা হচ্ছে বাইরের 
ঘটনার প্রভাবে জীৰনে যত্ই পরিবর্তন আম্বক না কেন মানবিক 
মূল্যবোধগুলি তাতে ভেসে যায় না। এই বর্তধ্যটিকেই নিরাড়ম্বর- 
ভাবে এই উপন্যাসে ফুটিধে তোল! হযেছে । টলস্টযের দ্বিতীষ প্রধান 
উপগ্ঠাস “আযান কারেনিনা” ( বুচনাকাল ১৮৭৩-৭৭ ), ঘেখানে স্বামী 
পুত্র স্থখে সুখী এক ধর্ী গৃহবধূর অশ্রকাশিত মানসিক অতৃপ্থির 
উদ্মোচন ঘটিয়েছিল আর একজন প্রণব-বিলাসী তরুণ, গৃহবধূ জ্যানা 
যার টানে ঘর ছেড়েছিল, কিন্তু যে অতৃপ্তির প্রেরখায় সেতা 
করেছিল তার দিবৃত্তি ঘটেনি, তাকে আত্মহত্যা করে রেহাই পেতে 
হযেছিল। আর যে তাকে ঘরছাড়া করেছিল, সেও স্তুখী হয়নি, 
কিন্ত আনার প্রেমে তার মধ্যেও মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটেছিল, তার 
নীতিবোধ তাকে টেনে নিষে গিয়েছিল ফৃদ্ধক্ষেত্রে আত্মদান করার 
জন্য । এখানে টলল্টয় দেখিয়েছেন যে বাক্তির বিচারক তার নিজন্ব 
বিবেক দ্বাড়া আর কেউ নয়, তাৰ অন্তরের নীতিবোধকে মানুষ 
কখনওই এড়াতে পারে ন।। আযান কারেনিনা এবং পরবর্তাঁ প্রধান 
উপস্ঠাস “পুনরুথান'*এর রভনাকাল্পের মধ্যে তিনি ছোট বড় 
অনেকগুলি গল্প, কফেকটি নাটক, সাহিত্য বিষয়ক ও নিজস্ব মতবাদ 
সংক্রাস্ত কয়েকটি উল্লেখষোগ্য রচনা লেখেন । দাহিত্য ও শিল্পসংক্রাস্ত 
ধিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী 'হ্বীকারোক্তি' (১৮৭৯) এবং *শিক্প কি' 
(১৮৯৭) গ্রন্থচ্ধয়ে ব্যক্ত হয়েছে । তার নিজস্ব নৈতিক মতবাদ 
সংক্রাপ্ত পুষ্তিকাঁদগুহের মধ্যে আমার ক্ষিস্বীস (১৮৮৪ ) “কি 
কর্তব্য' ( (৮৮৬), "জীবন প্রুলঙ্গে' (১৮৮৭ ), “ভগৰানের রাজহ' 


॥ আফিলিক সোছিয়েট সাহিত্যের আদিপর্বা ॥ ৩৯ 


(১৮৯৩) প্রস্ভৃতি উল্লেখযোগ্য । তাঁর অজত্র গল্পসমূহের মধ্যে 
বিখ্যাত “মানুষ বাঁচে কিসে রচিত হয়েছিল ১৮৮২-তে, ইভান 
ইলিচের স্বত্ব ঃ “পাগোলের স্মৃতিকথা”, (প্রভূ ও ভৃত্য” রচিত হয়েছিল 
১৮৮৪-তে, “মানুষের কতটুকু জমি লাগে ১৮৮৬-তে । ১৮৮৬ সালে 
প্রকাশিত নাটক “অন্ধকারের শক্তি” (29105 ০1707170693 ) 
গ্রন্থে তিনি মানুষের যৌনমুলক অপরাধ প্রবণতার অতি স্থুনিপুণ 
চিত্র অন্কন করেছেন । ১৮৮৯ এ প্রকাশিত “শিক্ষার ফল' নাটকে 
তিনি শিক্ষ। সম্পফিত তার নিজন্ব মতবাদ, কৃত্রিম শিক্ষার বদলে 
প্রকৃতি লব্ধ শিক্ষা প্রকাশ করেন। বলাই বান্ুল্য এটি একটি 
গ্র্নরধর্মী নাটক। ১৮৯১ সালে প্রকাশিত হয় তার বড় গল্প 
ক্রয়েৎসার সোনাটা, একটি বাভিচাবী রমনীর কাঠিনী যে শেষ পর্বস্ত 
তার স্বামী কর্তৃক নিহত হয়েছিল । এই রচনাটিব মধ্যে একটি নেপথ্য 
মনোবিষ্রেষণী পদ্ধতি মাছে যা সচবাচর টল্পস্টয়ের রচনায় অন্ু- 
পশ্থিত। ১৮৯৭-এ প্রকাশিত হয টলস্টয়ের তৃতীয় বিখাত উপন্থাস 
13687%1750650% বা পুনবগখান। ধনী যুৰক নেখলুদভ একটি 
দাসী কম্তাকে উপভোগ করার পর তাকে অস্তঃসত্বা অবস্থায় পরিত্যাগ 
করে । সেই কিশোরী পরবর্তা জীবনে গৃণিকীয় পরিণত হয় এবং 
একটি হতার অভিফোগে অভিযুক্ত! ছষ । আদালতে ঘটনাচক্রে নেখলুদভ 
তাকে চিনতে পারে, এবং মেয়েটির এই অধঃপতনের জন্য সে দায়ী, 
এতদিন পরে তা তার মনে হয়। সে মন্তৃতপ্ত হয, এবং সেহ হয় 
তার প্ুমজীকন। ঘে অন্যায় সে করেছে তার এখন সে ক্ষতি 
পুর্ণ করতে চায় নি্জর অনুতপ্ত ভুদয়ে তাকে গ্রহণ করতে চায়, 
বিস্ত করতে চাইলেই তো৷ ত| কর! যায় না। সে মেষেটিও তার প্রতি 
চিরকালের জন্য বিশ্বাস হারিহয়ছে, সমাজ ধর্ম কোন কিছুর প্রতিই 
তার আস্থা নেই, কাহ্জই জাক্ষগ্লানির আগুনে আল্জীবন দগ্ধ হওয়াই 


৪০ ॥ আঞ্চলিক সোণ্চিয়েট পাহিত্যের আদিপর্র্ষ ॥ 


নেখলুদ্ভের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত । এই উপন্যাসেও, বলাই বান্বল্য, 
টললস্টয় কার নিজন্ব নৈতিক মতবাদ উপস্থাপনা করেছেন, তাতে 
রচনাটির উৎকর্ষের কোন হানি হয়নি । তার শেষ দিককার উল্লেখ- 
যোগ্য রচনাসমূহের মধ্যে হাজি মুরাদ', “জাল রসিদ'* নীতি গল্প- 
মালা” প্রভৃতি কথা ও কাহিনী “জীবস্ত শব” নামক নাটকটি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । টলস্টয়ের যেটা সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তা হচ্ছে এই যে 
তার শিল্পনৃষ্টি তার মতবাদের দ্বার! নির্ধারিত, তাঁর অধিকাংশ রচনাই 
তার নিজম্ব মতবাদ প্রকাশের বাহুন। যে মতবাদের মুল কথ 
ব্যক্তিগত নীতিবোধ, অকৃত্রিম জীবন যাত্রা এবং খুষ্টধর্মানুপ্রাণিত 
সাম্যসমাজ, কিন্তু তা সত্বেও প্রায় প্রতিটি রচনাই শিল্পম্থ্টি হিসাবে 
অতুলনীয় । এটা সম্ভব হয়েছে এই কারণেই যে মানুষকে ও জীবনকে 
দেখবার চোখ তার ছিল, আর সর্বোপরি ছিল মন্ুষ্জাতির উপর 
গভীর আস্থা, এবং সর্বোপরি সকল ধরণের কৃত্রিমতার প্রতি গভীর 
বিরাগ । 

টলস্টয়ের সমকালীন অপরাপর লেখকদের মধ্যে সালতিকভ- 
মেচদ্রিন (১৮২৬-১৮৮৯ ) ব্যঙ্গমূলক এবং শ্লেষাত্মক রচনার জন্য 
বিখ্যাত, ধার বাঙ্গের লক্ষ্যবস্ত ছিল রুণ আমলাতণ্ব। তিনি নিজেই 
একজন সরকারী কর্মচারী ছিলেন এবং তার রচনার জন্য তাকে 
নির্বাসিত হতে হয়েছিল । এই নিবাসনের কথ ব্যক্ত হয়েছে তার 
'মফম্লের চিত্র (১৮৫৬-৫৭ ) গ্রন্থে । আমলাতন্ত্রকে বিদ্রোপ করে 
তিনি য। লিখেছিলেন তা হচ্ছে, “পম্পাছুর ও পম্পাহর পত্বী”, 
“তাসখন্নী” “একটি শহরের ছূর্দশা, “মধাপন্থা ও শৃঙ্খলার রাজত্ব, 
পরী কাহিনী” ইত্যাদি যেগুলি রচিত হয়েছিল ১৮৭০ থেকে ১৮৮০ 
মধ্যে। এছাড়া তিনি আরও ছুঁখানি উপন্যাস লিখেছিলেন, 
গলভলেঞ্ড গোষ্ঠী' (১৮৮০ ) এবং 'পসথনিকের ইতিবৃত্ত (১৮৮৭ ), 


॥ আঞ্চলিক সোভিয়েট সাহিত্যের আদিপর্র্ব ॥ ৪১ 


প্রথমটি একটি ক্ষয়িষুট অভিজাত পরিবারের কথা, দ্বিতীয়টি একটি 
আত্মকথামূলক বৃত্বাত্ত। পরবতাঁ লেখক উসপেনস্কি (১৮৪৩-১৯০২) 
বাস্তবধমী ছিলেন, কৃষক জীবনের ছুর্দশাময় চিত্র তিনি তার 
রচনায় সার্থকভাবে ফোটাতে পেরেছিলেন । ১৮৮৫ তে প্রকাশিত 
“আমার পরিচালিকা উপন্য।সে তিনি একজন দরিদ্র শিক্ষকের 
জীবনের স্বপ্ন ফুটিয়ে তুলেছিলেন । টলস্টয়ের সমকালীন অপরাপর 
লেখকদের মধ্যে নিকোলাই লেসকভের ( ১৮৩১-৯৫ ) গীর্জার মানুষ 
(১৮৭২) এবং 'জাছগ্রস্তের ভ্রমণ কাহিনী? ( ১৮৭৩) উপন্যাস ছুটি 
উল্লেখযোগ্য । প্রথম উপন্যাসটিতে একটি ছোট শহরের গীর্জার এক 
নিম্ন পদস্থ পাত্রীর চিত্র আক! হয়েছে যে বহু প্রলোভন, ভীতি ও 
কৌশলের দাবি এড়িয়ে নিজের জীবনাদর্শের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে 
চায়। দ্বিতীয় উপন্যাস এক পলাতক ভূমিদাসের কাহিনী যে প্রভুর 
নাগাল-ছ।ড়িয়ে চলেছে তীর্থযাত্রায়, পথে বিচিত্র সব চরিত্রের সঙ্গে 
তার পরিচয় কথোপকথন, নাটকীয় ঘটনারও অভাব নেই, কিন্ত 
সবচেয়ে আকর্ষণীয় উপন্যাসটির বর্ণনামূলক দিকগুলি। লেসকভ আরও 
বনু লিখেছিলেন, তার গল্প উপন্ত।সের মধ্যে কয়েকটি নাট্যরূপও 
পেয়েছিল । টলস্টয়ের আরও একজন বয়োকনিষ্ঠ সমকালীন 
গারশিন (১৮৫৫-১৮৮৮) গল্পকার হিসাবে খ্যাতি অর্জন 
করেছিলেন । 

উনিশ শতকের শেষ চারটি দশক বিভিন্ন পরম্পর বিরোধী 
রাজনৈতিক ভাবধারা ও কার্ধকলাপের বিকাশের কাল হিাবে 
রুশিয়ায় চি্িত। রাজকীয় শ্বৈরতন্নঃ গীর্জার প্রাধান্য ও উগ্র শ্লাভ 
জাতীয়তাবাদকে সুদ করার দায়িত্ব যে সব বৃদ্ধিজীবির] নিয়েছিলেন 
তাদের মধ্যে লিওনাতিয়েভ, স্ত্রাখোভ, দানিলেভস্বি, কাৎকভ প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য । পক্ষান্তরে বিপ্লবী আদর্শের প্রচার করেছিলেন 


৪২ ॥ আটক টসাঁঝিয়েট গাহিডের ভান ॥ 


লাভরত (ইনি মীরভ ছদ্মনামে প্রসিদ্ব ), ক্রগটকিন প্রভৃতির । 
বৈজচ্ঞামিক সমাজভগ্ক্ের ভাবধারী ধারা ক্রমে জেষে রুগিয়ায় নিয়ে 
আসদ্িলেন তাদের মধো উল্লেখযোগা নিকোলাই মিখাইলগুদ্ছি 
(১৮৪২-১৯৪০৪ ) এবং জর্জ প্লেখানভ (১৮৫৬-১৯৪৮) 1 প্রর্থম 
জনের বক্তব্য ছিল কৃষক, শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবি এই তিন শ্রেদীর 
সমন্বয়ে সমাজবিগ্রবক আনতে হবে। প্লেখানভ পুরোদগ্র 
মার্কসবাদীতে পরিণত হয়েছিলেন । উনিশ শতকের শেষ চার দর্শকের 
এই জটিল রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে বেড়ে উঠেছিলেন ছোট 
গল্পের যাদুকর আতস্তন চেকভ, ধাঁর তুঁজনা বিশ্বসাহিত্য বিয়ল । 
চেকভ জন্মগ্রহণ বৰেছিলেন ১৮৬০ সালে একটি দরিদ্র পরিবারে । 
অভাবের তাড়নায় তিনি প্রথম যৌবনে হাসির গল্প বিভিন্ন 
পঞ্জ-পত্জিকাঁয় লিখতে থাফেন,ঃ ১৮৭৯ থেকে ১৮৮৬র মধো তিনি 
শ'চার়েকের বেশি গল্প লিখেছিলেন, অখচ সা্ঠিতিঞ্ষ তিনি হতৈ 
চাননি; চেয়েছিলেন লিখে উপান্তীন করে ডার্তারি পড়তে, এবং তা 
তিনি করেও ছিলেন । তবু ঘটমাচর্রে তিনি লেখকই হয়ে পড়লেন, 
রচনীয় বুদ্ধির দীর্ধি, ক্ষ অস্তু্টি, ভাষায় বাঙ্গের আড়ালে চাবুফের 
ধার এবং একই সঙ্গে অদৃশ্য তশ্রু, আপমিই ফুটে উঠল, ১৮৮৫ সাল 
থেকেই ঢেকভ সচেতন লেখকে পরিণত হল্লৈন। ভার গল্পগুলিতে 
আশ্চর্মভাবে সমকালীন ভ্রীবনের জটিলতার, বেদনার 9 নিরাশার 
গ্রকাঁশ ঘটেঙ্থেে। তীর প্রথম পর্ধের £ল্পগুল্লিততি চেকভ অভিজাত 
শরেহী ও আমর্লাত্ুঁকে বিদ্রীপবানে বিদ্ধ করেছেন, বুষ্ধিজীখিদৈর 
মেরঈশুহীন' জীবন, আদর্শহীনতা স্ুবিষাবাদ সমস্ত ফিছুকেই' তিনি 
হানিগুণ' বাঙ্গের আড়ালে চিদ্দিত কটরছন । ১৮৮৩ সাঁলে জেখা 
'কেরারীর মৃত গল্টিকে নিষ্ধ বাগ কাহিদী বল টলে না নিষ্চট। 
রাঁজুনতিক' উ্রী পরিধেখের মধ্যে বেডে উঠলেও চে গুরটীকে 


॥ আঞ্জলিক সে (ভিয়েট বা হিহিতান্ধ। আদিপর্র্ক ॥ ৪৩ 


ছিলেন মিম্পরহ ও উদাসীন, কিন্তু তাতে তার দৃষ্টিভঙ্কী বঝতে কোন 
অন্থৃবিধা হয় না। দৃষ্টাস্তক্বরূপ ভাংক গল্পটিতে চেকভ মাড়ৃপিতৃহীন 
একটি বাঁলফের ফে অসন্থায়তার ও ট্রাজেভির চিত্র এঁকেছেন, তা 
তো সর্জগতের হতভাগ্য শিশুদের প্রতিচ্ছধি। দুর্ভাগা" গখিক্ন 
হাদয়' প্রভৃতির কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 'ভানিযা খুড়ে। 
মানসাদের বাঁড়িঃ নামহীন মানুষ” প্রভৃতি গল্পে চেকভ একেবারে 
স্বচ্ছ, পুরোদন্জার বাস্তববাদী অথচ সীমাহীন মানবপ্রেমিক। গল্পের 
পাশাপাশি চেকভ ছোট ছোটা নাটক লিখেছেন, একাংক নাটিকা ও 
হ্বগতোক্তি (মনোলগ ), তৰে সেগুলি জনপ্রিয হয়নি । 
পববর্তীকালে তাব যে তিনখাঁনি নাটক জনপ্রিয হযেছে সেগুলির 
নাম “তিম বোন? € ১৯০০ ), “চেরি বাগিচা (১৯০৩) ও চাতক; 
(১৯০৪)। ভিন বোন নাটকটি গ্রামে বসবাসকারী তিনটি বোনের 
একঘেয়ে জীবনযাত্রা থেকে নিস্কৃতিল্গাভ্ভের স্বপ্পু১ চেকি বাগিচা 
নাটকের বিষযবন্তব জমিদার শ্রেনীর পতন ও পী,জিবাদী শ্রেনীর 
অভ্যুত্থান, আব চাইকা' নাটকটি হ্যামলেটেব এক আধুনিক ও গ্টিল 
সংক্গযষশ। ১৮৮৭-৮৮ র মধ্যে চেকভ তার বিখ্যাত “স্কেপে' নামক 
বড় গল্প ও শ্রারও কধেকার্টি ছোট গল্প গ্রকাশ করেন । ১৮৮৮ তে 
তিণি রাজকীয় বিজ্ঞান আকাডেমির পুশকিন পুরস্কার পান কিন্তু 
ইতিমধোই তিনি ক্ষয়রোগের দ্বারা আক্রান্ত হযেছিলেন | মেই 
বছরেই তিনি শাখালিন দ্বীপ পবিদর্শন কবেন যাঁ তার বিখ্যাত 
কাহিনী ছয় নম্বর ওয়ার্ড এর উৎস । তার শাখাল্িনে জমণ বৃত্তাত্ত ও 
তিনি রুশকায়া মিশল পন্রে ধারাবাতিক ভাবে লিখেছিলেন । 
তার দুশেচকা বা প্রিয়তমা (১৮৯৯) গঞ্পটিকে টলস্টয় পৃথিবীর 
অন্যতম শ্রেষ্ট গল্পরূপে উল্লেখ করেছেন । ১৯০২ সালে চেকভ 
বিজ্ঞান আকাডেমির সদস্য হন, কিন্তু গোর্কির সদস্যপদ নামঞ্জুর 


88 ॥ আঞ্চলিক সোণিয়েট সাহিত্যের আদিপর্ব্ঘ ॥ 


হয়ে যাবার: প্রতিবাদে তিনি রাজানুগ্রহ পরিত্যাগ করেন। তার 
অপরাপর বিখ্যাত গল্পসমূহের মধে) ইউন্থুল, কুকুর সঙ্গিনী, ভদ্রমহিলা, 
আলো, দ্বন্দ, ভলোদিয়া, প্রজাপতি, প্রতিযোগী, পাত্রী প্রভৃতি 
বিখ্যাত। তার শেষ গঞ্পটির নাম “পাত্রী” । চেকের প্রতিটি 
গল্পই নিজস্ব বৈশিষ্ট উজ্জ্বল । চেকভ শান্ত, গভীর, কিন্তু জীবন 
সম্পকে নিরাশাবাদী নন। তার রচনায় ক্লাইম্যাক্স নেই, নাটকীযন্ব 
নেই, চম্ক নেই, এখানেই ঘমোপার্সীর সঙ্গে তার পার্থক্য । একমাত্র 
রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুলির সঙ্গে চেকভের রচনার সাদৃশ্য চোখে 
পড়ে । গল্প যে কোনজায়গা থেকে আরম্ভ হতে পারে, যে কোন 
জায়গায় তার শেষ হতে পারে, কিন্তু এই শেষের একটা সমগ্রতা 
আছে, সব মিলিয়ে একটা কিছু কথা বলার আছে যা পাঠক নিজের 
অজ্ঞাতসারেই গ্রহণ করবে, নিজের অজ্ঞাতেই তার একটি দীর্ঘশ্বাস 
নেমে আসবে, এখানেই চেকভের বিশেষ কৃতিত্ব । 

১৯০৪ সালে চেকভের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই রুশ সাহিত্য থেকে 
উনিশ শতক বিদায় নিল। অবশ্য টলস্টয আরও ক'বছর 
বেঁচেছিলেন, কিন্তু তিনিও উনিশ শতকের লেখক, ওই সময়টাই 
তার বিকাশ ও বৃদ্ধির কাল । তুর্গেনেভে, ডস্টঠেভস্কিঃ টলস্টষ় ও 
চেকভের পর ৰিশ শতকের প্রারস্তে রুশ সাহিত্যে অবক্ষয়ের 
পাল। নেমে আসে । কিন্ত এ শুন্তত! দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি, 
গোর্কি তা অনায়ীসেই পূরণ করতে পেরেছিলেন । আমরা উনিশ 
শতকেই রুশ সাহিত্যের আদিপর্বের ছেদ টানছি। 


॥ ইউক্তানীয় সাহিত্য ॥ 


ইউক্রানীয় প্রজাতন্ত্র দক্ষিণে কৃষ্ণসাগর, পশ্চিমে রুমানিযা, 
মোলডাভিয়া, চেকোক্পোভাকিয়া ও পোলাগু, উত্তরে বাইলো- 
রুশিয়া, এবং উত্তর-পূর্বে ও পূর্বে কশীয় যুক্তরাষ্ট্র দারা বেগ্রিত 
ইউক্রানীয় ব| ক্ষুদ্র রুশ ভাষা পূর্বশ্নাভীয় পরিবারের তিনটি ভাষার 
একটি, অপর ছুটি হল বৃহত-রুশ, য! রুশীষ যুক্তরাষ্ট্রের ভাষা, এবং 
শ্েতকশ যা বাইলোরুশিয়।র ভাবা । বৃহৎ-রুশ ভাষার মত ক্ষুদ্র 
রুশ" ব1 ইউক্রানীয় ভ'ষাও বলকান অঞ্চলের চাঁচ শ্লাভনিক ভাষারই 
একটি বিবন্তিত ও সংমিশ্রিত রূপ হিসাবেই গড়ে ওঠে । কিন্ধু চার্চ 
শ্লভনিককে ব্ভন করতে বৃহত-রুশ ভাষার যে সময় লেগেছিল, তার 
চেয়েও অল্প সময়ে ইউক্রানীয় ভাষা স্বাবলম্বী হয়েছিল । সোঙিয়েট 
দশের সাড়ে তিন কোটির ৪ অধিক লোক ইউক্রানীয় ভাষায় ধথ 
বলেন, এভ।ড়া জগতের অন্তাত্র এক কে|টির অধিক লোক এই ভ।ঘায় 
কথ! বলে থাকেন। ইউক্রানীয় ভাষাও রুণ ভাষার মৃত সিরিলীয় 
হরফে লিখিত হয়, তবে কয়েকটি অক্ষরের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আছে । 

আদিপর্যায়ে বৃহৎ-রুশ এবং ইউক্রানীয় সাহিত্য অভিন্নঃ বরং 
বলা যায় যে বুঙ্ঠৎ-রুশ সাহিতোর এঁতিহ্া ইউক্রার্নীয় প্রাচীন 
সাহিত্যকে অবলম্বন করে বৃদ্ধি পেতে চেয়েছে । বৃহৎ-রুশ সাহিত্োর 
যে বুগ্টিকে বল। হয় কিয়েভীয় যুগ তি একাস্তভাবেই ইউক্রানীয় 
সাহিত্যের নিজন্ব | নেস্টর রচিত ক্রনিকল এবং কিয়েভে রচিত 
কয়েকটি ধর্মশান্ত্র ও নীতিশান্্র দিয়েই প্রকৃতপক্ষে ইউক্রানীয় 


৪৬  ॥ জ্াঞ্চলিক সোভিযেট সাহিত্যের আদিপর্ব্ঘ । 


সাহিত্যের সত্রপাত হয়েছিল। একাদশ শতকে কিয়েছের 
মেট্রোপলিটান ইলারিয়ন রচিত “আইন ও নীতি সংক্রান্ত আলোচনা” 
(819০ 0 29706 £ 73100091$ ) এবং দ্বাদশ শতকে স্জাট 
ভলাদিমির মনোমাধ্ধ রিত “উপদেশ সমূহ” (7০%078066 ) 
ইউক্রানীয় সাহিতোর প্রথম যুগের উল্লেখযোগ্য প্রয়াস, যেগুলি 
আমর] রুশ সাহিত্য প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। এছাড়। পূর্বোল্লিখিত 
“আর্তীত যুগের কাহিনী”, বোরিস ও গ্রেবের মাখ্যান, এঁতিহাসিক 
গাথাসমূহ, ধিশেষ করে ইগোর-গাথা প্রাচীন ইউক্রানীয় সাহিত্যে 
বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। আযাবট দানাইলো বিরচিত 
পতীর্ঘযাত্রা” ছ্ধদশ শতকের ইতউ্ক্রানীয় সাহিত্যের একটি উল্লেখষোগ্য 
রচনা । 

ত্রয়োদশ শতকের শুরু থেকেই কিয়েভে একের পর এক মঙ্গোল 
আক্রমণ চলে» এবং ১২৪০ খুষ্টান্বে কিয়েভ মঙ্লোলগণ কর্তৃক 
অধিকৃত হয়। এ যুগের পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক ঘটনাবলী যে 
গ্রন্থে রক্ষিত হয়েছে তা 606170767 7/017/750%, 07/1079016 
(১২০৫-৯২) নামে পরিচিত। ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতক 
পর্যস্ত ইউক্রানীয় সাহিত্যের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় 
না। ষোড়শ শতকের মধা থেকে লপ্চুদ্শ শতকের মধ্য পর্যস্ত 
সময়ের মধ্যে প্রকৃত অর্থে ইউক্রানীয় সাহিত্য একটি স্মুনির্দিষ্ট রূপ 
পরিগ্রহ করে । রুশ দেশীয় যুদ্রক ইভান ফেডোরোভেন্ন চেষ্টায় 
ইউক্রেনে পুস্তক মুদ্রণের শুক হয় ১৫৭৪ থেকে। ধর্মশাস্ত্র সমূহের 
অনুবাদের কাজ চল্সতে থাকে, এবং ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে বাইবেলের একটি 
বিশেষ সংস্করণ প্রস্তুত কর! হয়। 

পাশাপাশি লোকদাহিত্ের এতিহ ইষউটক্রানীয় সাঞিতের 
বিকাশের উপর একটি স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিল। অপক্কীপর 


॥ খাখজিক দোছিবোই সংছিত্যের জাদিপরধ্ধ । 6৭ 


দেশেক্স মত এট লোকদাক্তিত্তের এতিস্তু ছিল মূলত মৌখিক, যঙ্গিও 
ঘোড়শ শতকের পর থেফে তার কিয়দংশ লিখিত আকার পেতে 
শুর ধরেছিল | ইউক্রাদীয় গ্রামা জীধম, বিশ্বীস ও জাঢান্ক 
অনুষ্ঠান, এবং কিছু কিছু এতিহাসিক ঘটনাবলী ডিল এগুলির বিষয় 
ব্ব। লো1ব-সঙ্গীতসমূহকে বলা হত ৫%7%0 বা ৫7%- 
পগন্দশ থেকে সং্রদশ শতকের মধো রচিত বছ লোকনলঙ্গীত তুকাঁ 
ও তাতার আক্রমণের বিরুক্গে পোল অভিধানের বিরদ্ধেঃ 
ঈউক্রোনীষ়্ জনগণের দংগ্রামেধ কাহিনী পাও বাঘ, খ.সেলিনিংস্সি, 
জিরভোনিল, নেকাট, মোক্বোশেংকো প্রভৃতি জাতীয বীরগণের 
উদ্দেশ্টে সেগুলি রচিত। - এই সকল লোক-সঙ্গীতের মধো উল্টো" 
যোগী “বিরত ইউক্রেম”। নদীর ওপাযকে আগুন জলছে'ঃ “কশাক 
হোলোতা, “ওতামান মাতিয়াশ বুড়ো হয়ে গেছে নিগার দাশি- 
যুবেব সঙ্গে কথা কয়”, 'ইতভাস ওভোভিচেংকো কোনোভচেংকো।, 
'আজভ থেকে তিন ভাষ্ট-এর পলায়ন”, “সামিইলো কিসক! 
প্রন্ভৃতি। অইনগিশ ও উনবিংশ শতঙকেব কৃষ্চ বিদ্োহগুলিকে কে 
করে অনেক 0%7%৫ রচিত হয়েছিল, যেগুভিব মধ্যে ম্যাকলিস 
সাপিৎসনিয়ক, উত্ভান গোন্টা, গুলেন্কা! দোভবুশ প্রস্ৃতিকে কেন্তর 
রূরে রচিত সঙ্গীতগুঙ্গি ধিশেধ উল্লেখযোগ্য 

ইউক্ষানীয় গল্ত সাহিত্যের স্মত্রপাত মুলত খৃষ্টধর্মকে অবলম্বন 
করে। ইউরোপের অপরাপর দেশের মত রেমের্াসের প্রভাব 
ই্উপ্রচানও পড়েছিল, যার ফলে একদিকে যেমন স্থানীয় ভাষায় 
ধর্মশাঙ্সমূহ রচনা ও অন্ঘাদের প্রয়াস দেখ! গিয়েছিল। অপর” 
দিকে ভেমনই সংস্কারবাদী আন্বোলনসমুষ্থ প্রতিত হওয়ায় বিভিন্ন 
ধরি সন্াদায়ের মধ্যে আদর্শগত সংঘাত শুরু হয়েছিল । স্বাভাবিক- 
ভাবেই সাহিত্য এই সংশ্বা্ের কাছন হয়ে চিড়ায়। যে সব লেখক- 


8৮ ॥ ফ্বাঞ্চলিক সোস্তিয়েট সাহিত্যের আদিপবর্ষ ॥ 


বৃন্দ তাদের সম্প্রদায়গত বঞ্জব্যের উপর জোর দিয়ে বিপক্ষদের 
মতবাদসমুহু উৎসাঁদনের জন্য (লখনী ধারণ করেছিলেন তাদের মধো 
স্মোত্রিসক্ষি, সিসানি, কিজ্গরাইক অস্ট্রাৎস্কি, ফিলালেং, বোবেৎস্ছি 
প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । এই সকল লেখকদের মধ্যে যিনি ৰিশেষ- 
ভাবে উল্লিখিত হব।র দাবি রাখেন তিনি হচ্ছেন ইভান ভিসেনঙ্গি 
(মৃত্যু ১৬২৫) যিনি তার রচনাসমূহে নিজেকে শুধু ধর্মতত্বের 
এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি, সমসাময়িক সামাজিক অবিচার 
৪ অত্যাচারের বিরুদ্ধেও বলিষ্ঠ বক্তব্য রেখেছেন । উপরি উক্ত 
লেখকদের বাদ-প্রতিবাদ সব্রান্ত রচনাগুলি সমসাময়িক ৪ পরবর্তী 
যুগেও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল, যার প্রমাণ পাওয়া যায় 
১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে সংকজিত রুশ 47771001/0, 101700 গ্রন্থে উক্ত 
লেখকদের কিছু কিছু রচনার অস্ত্ভূক্তিতে । 

অনূদিত ধর্মশাস্্র সমূহের মধ্যে 1267690101281 90৭967 (১৫৫৬- 
১৫৬১) ও নেহালেভক্কির বাইবেল বিশেষ উল্লেখযে গা । ধর্মযাঁজকদের 
দ্বার ইউক্রীনীয় সাহিত্যের মাদি পর্যায়টি প্রবতিত হলেও, পরবর্তীকালে 
শিক্ষক-ছাত্র্দের হাতে তা. বৃদ্ধি প্রা হয়েছিল । বিভিন্ন শিক্ষা গ্রতিষ্ঠানে 
যে সকল গ্রন্থ ষোড়শ ও সঞ্চদশ শতকের গোড়াব দিকে রচিত 
হয়েছিল সেগুলির ইংরাজী নামগুলি এখানে উল্লেখ করছি £ রিমশ! 
রচিত 0%/7%091901/ ( ১৮২ )* পিবিভ বিষ্ঠালযেব ছাত্রগণ কর্তৃক 
সংকলিত 7১/09%1%9767 (১৫৯১), মিতুরা রচিত 1১16176- 
/81:/19 £66577 ০7 75716 (১৬১৮), লাকোভিচ রচিত 
767965 97, (১6 210%778781 478/76760 ০] £2. 42128050707 
(১৬২২), কিয়েভ কলেজের ছাত্রগণ কতৃক সংকলিত 7%080145- 
/7770% ( ১৬৩২ ) এবং 77086 01 91260 90%%75 (১৬৩৩) 
এবং জনৈক অজ্ঞাতনামা লেখকের 7,989) ০07 09০0 (১৬৩৬) 
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এই সকল রচনাগুলির উপর কিছু কিছু ধর্মীয় প্রভাব থাকলেও) 
সপ্তদশ শতক থেকেই ধর্মনিরপেক্ষতার লক্ষণ ইউক্রানী'য় সাহিতোর 
ক্ষেত্রে দেখা যায়। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে কিয়েভের মেট্রোপলিটান পোট্রো- 
মোহাইল1 ( ১৫৯৬-১৬৪৭ ) একটি আকাডেমির নঙ্টি করেন ঘ৷ 
সাহিতাচর্চার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র হয়ে দাড়িযেছিল । * 

সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইউক্রানীয় কবিতা € নাটকেব 
ক্ষেত্রে অন্্াতনাম! লেখকেরাই প্রভৃত্ব করেছেন ! ১৬৪৮ থেকে 
১৬?৪ ছিল উউক্রেনেব জাতীষ মুক্তিসংগ্রামের কাল । রুশিয়ার 
সঙ্গে ইউক্রেনেব স্যৃক্তি ইউক্রানীয সাহিতোর ক্ষেত্রে একটি নৃতন 
যুগের স্বত্রপাত করেছিল । বিদেশী আক্রমণের বিকদধে রুশ ও 
ইউক্রানীয়দের যুগ্ম প্রতিরোধেব ঘটনা উভয সাহিতাকেই প্রভাবিত 
করেছিল, এবং এই ধরণের বিষয়বস্ত্রফে কেন্দ্র কবে ক্ষুদ্র রুশিয়ার 
ক্রন্দন* ইতাদি বু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল যেগুলি জনগণকে যেমন 
একদিকে বিদেশী আক্রমণের বিকদ্ধে উৎসাহিত করেছে, অপরদিকে 
তেমনই জমিদার শ্রেণীর জাতী'যতা বিরোধী কাজকর্মের মুখোস 
উদ্মোচন করেছে । এই যুগেব কবিদের মধো দুজনের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগা, ক্লিমেস্তি এবং বেলিচকোভক্গিঃ এবং গল্ঠ 
লেখকদের মধো স্টাভ্রোভেৎস্থি, বারানোভিচ, হাজিয়তোভন্থি, 
রাদিভিলোভক্ি প্রভৃতি, সমসাময়িক ঘটনাবজী ধাদের রচনার 
উপর প্রভৃত প্রভাব বিস্তার করেছিল । সপ্রদশ শতকের ইউক্রানীয় 
নাটক গীর্জার প্রভাব এড়াতে পারেনি । তবে কোন কোন ক্ষেত্রে 
সেগুলিতে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমসাময়িক জীবনের লক্ষণ সংক্রামিত 
হয়েছিল । আদি ইউক্রানীয় নাট্যকার হাভান্তোভিচের রচনায় কিছু 
কিছু বাস্তবতার স্পর্শ ছিল, এবং এই এঁতিহাই কালক্রমে প্রাধান্ত 
পেয়েছে “ঈশ্বরের মানুষ, আলেকসি' (১৬৭৩) প্রভৃতি লাটকে। 


৫৯ ॥ আঞ্চলিক গোডিয়ে্ট সাহিত্যের আদিগধর্ঘ ॥ 


সপ্তদশ শতকের অপরাপর বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে রম্যকাহিনী 
লেখক দোভালেভক্ষি এবং সম্তজীবনী লেখক দিমিত্রো তুপতালোর 
(১৬৫১*১৭০৯ ) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আল্লা রচিত 
“লোগোস' (১৬৯১-৯২ ) এবং প্রকৃত বিশ্বাপীর আত্মরক্ষা 
( ১৬৯৯-১৭০১ ) ধর্মীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্্টি । 
ইউক্রানীয় সাহিত্যে অষ্টাদশ শতকের কুত্রপাত কয়েকটি 
ইতিহাস গ্রন্থ দিয়ে যেগুলিতে সমসাময়িক কালের ঘটনাবলী বিধৃত 
হয়েছে সামোভিডেট (১৭০২), হ্থাবিয়াংকো (১৭১ ) এবং 
বেলিচকো। (১৭২০)-র গ্রন্থসমূহে । ইউরোগীয় সাহিত্যের 
ইউক্রানীয় অনুবাদের প্রচেষ্টাও এই সময়ে দেখা যায় । কিন্ত 
অষ্টাদশ শতকের ইউক্রানীয় সাহিত্যের সবচেষে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য 
হয়েছে অধ্যাত্মবাদ ও খ্বষ্তীয় সাহিত্যের বিরুদ্ধে বাস্তববাদের 
বিজয় লাভ। নাটকের ক্ষেত্রে এই বাস্তববাদের প্রবর্তন করেন 
থিওফান প্রোকোপোভিচ € ১৬৮১-১৭৩৬ ) যিনি ছিলেন সম্রাট 
প্রথম পিটারের দার্শনিক উপদেষ্টা । তাঁর নাটক “বোলোদিমির" 
(১৭০৫) কিয়েভের রাজকুমার ভলাদিমিরের জীবন অবলম্বনে 
রচিত যিনি সামাজিক কুসংস্কার ও পুরোহিত তন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যাপক 
সংগ্রাম করে ছিলেন। বিধাতার ককণায় বোগদান সিনোভি 
খমেলনিৎস্কির প্রচেষ্টায় মুক্ত ইউক্রেন” নামক একটি নাটকের 
(১৭২৮ ) কথাও এখানে উল্লেখযোগ্য, ইউক্রেনের স্বাধীনতা সংগ্রাম 
ও রুশিয়ার সঙ্গে সংযুক্তির পটভূমিকায় যা রচিত। নাট্যকারের 
নাম অজ্ঞাত। অপরাপর যে সকল লেখক অষ্টাদশ শতকে 
বাস্তবতার অনুসরণকারী হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ক্রলিমোভস্ষি, 
নেক্রানেভিচ, এবং বিশেষ করে ক্কোবোরোদা। উল্লেখযোগ্য । এ'র। 
সকলেই রুশ সাহিত্যের বাস্তববাদী লেখকদের দ্বারা, বিশেষ করে 


1 আঞ্চলিক সোভিয়েট সাহিত্যের আদিপর্্ধ ৫১ 


কাস্তেমিরঃ নোভিকভ, রাডিচেভ, কাপনিস্ট গ্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত 
হয়েছিেলেন। ত্রেদিয়াকোভন্বি, লোমোনোসোভ প্রমুখ রুশ 
পণ্ডিতবর্গের ভাষা বিষয়ক কাজকর্ম তাঁদের রচনাশৈলী ও ভাষার 
উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার ধরেছিল । হ্তিহোরি (গ্রিগোরি ) 
স্কাবোরোদ। ( ১৭২২-৯৪) ছিলেন অষ্টাদশ শতকের ইউক্রানীয় 
সাহিত্যের সবচেয়ে বড় প্রতিভ1 যিনি ছিলেন একধারে কবি, গল্পকার 
ও দার্শনিক। তার দার্শনিক রচনাসমূহের মধ্যে প্রাচীন জগত 
সংক্রান্ত কথোপকথন', “প্রকৃত স্থখ, প্রভৃতি এবং অপরাপর 
সাহিত্য কর্মের মধ্যে 'ন্বগাঁয় সঙ্গীতের উগ্ভান', “খারকিভ গল্পমাল।, 
প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ ক্কাবোরোদ। প্রগতি পন্থী লেখক 
ছিলেন, সামাজিক অসাম্য এবং গীর্জার ভগ্তামীর বিরুদ্ধে তিনি 
ছিলেন সোচ্চার । 

উনিশ শতক থেকে ইউক্রানীয় সাহিত্যে বহুমুখী পরিবর্তনের 
সূত্রপাত ঘটান ইভান কোৎলিয়ারেভস্কি ( ১৭৬৯-১৮৩২) যিনি 
তার “ইনিড' (১৭৯৮ ) ও “নাটাল্কা পোলটাভকা” কাব্যগ্রস্থদ্য়ের 
জন্য বিখ্যাত। উভয় রচনাতেই সমসাময়িক ইউক্রেনের বাস্তব 
ছুরবস্থার চিত্র যেমন নিখুত ভাবে ফুটে উঠেছে, অপর দিকে তেমনই 
ইউ্রক্রানীয় এতিহ্ের উপরও সমধিক গুকত্ব আরোপ কর! হয়েছে । 
ইউক্রোনীয় লোকসাহিত্যের ও স্থুনিপুণ ব্যবহার গ্রন্থদ্ধয়ে করা হয়েছে । 
কাব্যাদর্শের ক্ষেত্রে ধার কোৎলিয়ারেভস্কিকে অনুসরণ করেছিলেন 
তাদের মধ্যে হুলাঁফ-আর্টেমৌভস্কি, বোরোভিকোভদ্ষি, হ্রেবিংকা। 
বিলেৎস্থি-নোশেংকো, কোরোস্তিৎস্কি, আলেকসান্দ্রোভ, ছমিত্রাক্কো 
প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ধার রচনায় ইউক্রানীয় লোকসাহিত্য প্রতৃত 
প্রভাব বিস্তার করেছিল । ১৮০৫ সালে খারকিভ বিশ্ববিষ্ভালয় 
প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তা অচিরে সাহিত্য চর্চার একটি বড় কেন্দ্র হয়ে 


ধ২ ॥ আঞ্চলিক সোভিয়েট, গাছিত্যের আমিপরধ্দ ॥ 


ওঠে। এখান থেকে তিনটি পত্তিকা প্রকাশিত হত, “ইউ্্রোইনক্ি 
তেজ্নিক* 'খারকোভক্ষি দেমোক্রিত? এবং “ইউক্রাইনস্ষি বুর্ণ'ল? 
মন্ষো এবং সেপ্টপিটার্সবার্গ থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকা সমূহেও 
ইঞ্াক্রানীয় লেখকদের রচনা প্রকাশিত হত। খাঁরকিড 
বিশ্ববিস্ভালয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত লেখকমগ্ডলী ইউক্রানীয় সাহিত্যে 
রোমী্টিকতার স্ত্রপাত ঘটান। এই রোমার্টিক ভাবধারার 
জাগরণের কয়েকর্টি কারণ ছিল। জেরটেলেভ এবং মাঁকসিমোভিচ 
এর নৃতাত্বিক গবেধণাসমূহ, বাণ্টাইশ-কামেনস্থি রচিত ইউক্রেনের 
ইতিহাস, শ্রেংনেভঙ্কি প্রমুখের রচনায় প্রতিফজিত ইতিহাস ও 
লোকযান সম্পর্কে আগ্রহ, রোমান্টিক কবিদের বিশেষ প্রেরণ! 
দিয়েছিল ধাদের মধ্যে মেংলিনস্কি ( ১৮১৪-৭০ ), কোস্ভোমারোভ 
( ১৮১৭-৮৫ ), তসাবিলাঃ পেত্রেংকো, আফানানিয়েভ-চুৎবিনস্থিঃ 
স্কোহোলেভ, পিসারেভক্ষি, পুর্বোল্লিখিত বোরোভিকোভদ্ষি এৰং 
হ্রেবিংক! প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । এদের রচনাবলী প্রকাশিত হত 
“ইউক্রাইনস্কি আলমানাখ+, “ইউট্রেনায়। ৎসভেসদা” “লাস্তিভকা”, 
ক্িপাও “মোলোডিক' “ইউংসনি রুশকী তসবোরনিক' প্রভৃতি 
গত্রপত্জিকা ও সংকলনে । 

ইউক্রানীয় সাহিত্যের রোমার্টিকতা৷ কালক্রমে রক্ষণনীল ও 
বৈপ্লবিক এই ছুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। প্রথম ধারাটির 
প্রতিনিধি ছিলেন পাস্তেলেইমন কুলিশ (১৮১৯-৯৭ ) যিনি ছিলেন 
একাধারে বাইবেলের অনুবাদক, শেকসপীয়ারের শম্ুবাদক, 
প্রাবন্ধিক, “উপন্তাসিক ও কবি। দ্বিতীয় ধারাটির প্রতিনিধি 
ছিলেন তাঁরাস শেভচেংকে! (১৮১৪-৬১ ) ধার কথা আমরা পরে 
উল্লেখ করব। মাকারোভিস্বির কবিতায় এবং কৃতিৎকা-ওগো- 
ভিয়ানেংকোর নাটক সমূহে আবেগধনিতার এ্রাবল্য লক্ষ কর, যায়। 


॥ জাঞ্চলিক সৌভিয়েট সাহিত্যের আদিপর্র্ধ ॥ ৫৩ 


রোমান্টিক নাট্যকারদের মধ্যে হোহোঁল, কুখারেংকো ও তোপোলিয়ার 
মাম উল্লেখযোগ্য ৷ এছাড়া পূর্বোক্ত লেখকদের মধ্যে কোংলিয়া- 
রেভক্ষি, কোস্তোমারে!ভ, পিসারেভস্কি প্রমুখেরাও নাটক রচন' 
করেছিলেন । সমসাময়িক রুশ সাহিতা, বিশেষ করে পুশকিন, 
লেরমোস্তোভ ও গোগোলের ( ইনি ইউক্রানীয় ছিলেন ) ইউন্রানীয় 
সাহিতোর উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল, এবং উপরি উন্ত 
লেখকদের অনেকেই রুশ ভাষাতেও লিখতে অতভাস্ত ছিলেন । 
পশ্চিম ইন্টক্রেনে (গালিসিয়া বুকোভিন। ও ট্রান্সকার্পাধিয! অঞ্চল) 
সাসকেভিচ, হোলোভাৎক্ষি এবং ভাহিলেভিচ গ্রচলিত লোকচর্ষা 
অবলম্বনে একত্রে রচনা করোছিলেন “নিস্টার জলপরী” (১৮৩৭)। 
কিন্তু উনিশ শতকের ইউক্রানীয় সাহিতো যিনি গুণগত 
পরিবর্তন আনয়ন করেন তিনি হচ্ছেন তারাস শেভচেংকো । কবিতার 
ক্ষেত্রে তিনি শুধু বিপ্লবই আনেননি, ইউক্রানীয় ম্বাতস্ত্রেরও তিনি 
ছিলেন প্রবক্তা । একাধাবে কবি, চিত্রশিল্পী ও সঙ্গীত বিশারদ 
এই প্রতিভার জন্ম ভূমিদাসের ঘবে। তার সাতচল্লিশ বছরের 
জীবনের প্রথম আঠাশ বহর কেটেছে দাস হিসাবে, রাঁজদ্রোছের 
অভিযোগে তিনি দশ বছর নির্বাসন দণ্ড ভোগ করেছিলেন । 
রুশিয়ার জারতন্ত্রের দমননীতির বিরুদ্ধে তিনি নিভাঁকভাবে সংগ্রাম 
করেছেন, সর্বত্রই তিনিনিগীড়িত মানবতার স্বপক্ষে তার সাহিত্যকে 
অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর বছ রচনা! অবশ্য সরকারী 
সেন্সর ব্যবস্থায় প্রকাশিত হবার স্থষোগ পায়নি । ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে 
প্রথম প্রকাশিত হয় তার কবিতা সংকলন “কোবৎসার' এৰং 
পরবতসর তার বিখ্যাত কবিতা “হাইডামাকি' । এ ছাড়া আরও 
বহু রচনায় তিমি ইউক্রানীয় সাহিত্যকে মূল্যবান ভাবসমূহ এবং 
প্রগৃড়িঈল সামাজিক আদর্শ সমূহের বাহন হবার উপযুক্ত 


88 ॥ আঞ্চলিক সোিয়েউ দাছিত্যের খযাদিপরর্ধ ॥ 


কৰেছিলেন। শেভচেংকে। কশ ভাষাতেও কবিতা লাক ( নিকিত। 
গীইদাই ) উপন্যাস ও একটি দিনলিপি রচনা! করেছিলেন । 
বিপ্লবের স্বপক্ষে তিনি অস্ত্র ধারণও করেছিলেন। শেভচেংকোকে 
ইউক্রানীয় স্বাতন্ত্রের প্রবক্তা বলা হয় এই কারণে যে তদানীস্তন 
রুশ সরকার ইউক্রানীয় ভাষা ও সংস্কৃতি উচ্ছেদের জন্তা ওরচেষ্টা 
চালাচ্ছিল। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে একটি আইন ছার! ক্ষুব্র কশ ভ'ষাব 
( ইউক্রানীয় ) অস্তিত্ব অস্বীকার কর। হয়, ওই ভাষায় গ্রস্থাদি প্রকাশ 
নিষিদ্ধ করা হয়। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে জার দ্বিতীয় আলেকজাগার 
কুখ্যাত এমস এডিকটের দ্বার ইউক্রানীয সাহিত্যের ক্ষেত্র 
বিশেষভাবে সংকুচিত করেন । 

কিন্ত এই প্রতিকূল পবিবেশেও ইউক্রানীয় সাহিত্যের বিকাশ 
ব্যাহত হয়নি । বিলোসেবদ্ধি সম্পাদিত “ওসনোভ। ( ১৮৬১-৬২) 
পত্রিকা শেভচেংকো-অনুসারী লেখকদেব বচনা প্রকাশের দাযিত্ব 
নিয়েছিল । এইসব লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ভোভচোক, 
হলিবোভ, রুদানস্ষি প্রভৃতি । গালিসীঘ সাময়িক পত্রগুলিও 
এই সময ইউক্রানীষ সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রাখতে বিশেষ সাহায্য 
করেছিল । এগুলি ছিল ভেচেরনিৎপি'ঃ “মেত।, “নিভা' 'প্রাভদা' 
ৎসোরিয়াঁ কিট” ইত্যাদি। শেছচেংকোব ভাবধারা সমূহকে 
যিনি ব্ুদূব এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং সাহিত্যকে 
আরও বাস্তবভিত্তিক করেছিলেন, তিনি ছিলেন লেখিক। মার্কে! 
ভোৌঁভচোক (১৮৩৪-১৯*৪ ), খাঁর "জনগণের কাহিনীসমূহ' 
(১৮৮৭) ইউক্রানীয় সাহিত্যের একটি অনবন্য স্থ্ি, যেখানে 
লেখিকা তৎকালীন ভূমিদাস প্রথা এবং বিশেষ করে নারীজাতির 
হঃসহ বস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন । তিনি 
ইউজ্ঞানীয় এরং রুশ উভয় ভাষাতেই রচনায় সিদ্ধহত্ত ছিলেন এবং 


॥ আঞ্চলিক মোগ্িয়েট সাহিত্যের আদিপর্ধ্ব ॥ ৫৫ 


তার পরৰতঁ রচনাসমূহে তিশি শেভচেংকো, হেতসেন ও তুর্গেনেভের 
এঁতিহাকে সম্দ্ধিশালী করেছিলেন। অপর একজন গণ্ঠলেখক 
স্বিদদনিৎস্কি তার /%০72491 গ্রন্থে তৎকালীন শিক্ষা বাবস্থার 
তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। তার এঁতিহাসিক উপন্তাস 
0/0+%6 42৫%-য় তিনি সপ্তদশ শতকের শীমাঁজিক সংঘাত 
সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন । হান্ন। বারভিনোক কৃষক পরিবারের 
জীবন অবলম্বনে উপন্তাঁস লিখেছিলেন । অপরাপর ওপন্যাসিক 
ও গল্পকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ। ছিলেন স্টোরোঝেংকো, 
মোর্দোভেৎস, আলেকসান্দ্রোভিচ, নোমিপ এবং নিস। শেভচেংকৌ- 
পরবর্তী বাস্তবধর্মী গগ্ঠ লেখকদের মধ্যে আরও যাব! বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য তার! হচ্ছেন নেচুই-লেভিৎক্কি, পানাস মিনি প্রভৃতি । 
লেভিৎস্কি তার 1171/%012 1)2767%, 73%/712077:6, 010%05, 
প্রভৃতি রচনায় ইউক্রানীয় সমাজ জীবনকে স্বন্দরভাবে ফুটিয়ে 
তুলেছিলেন । পানাস মিগ্রির রচনায় ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বনকারী 
যোদ্ধাদের চরিত্র ফুটিয়ে তোলা হযেছে। ইভান বিলিকের সঙ্গে 
যুক্তভাবে রচিত “গামল1 যখন পূর্ণ থাকে 'তখন কি গক ডাকে 
উপন্তাসে তিনি সামন্ত. যুগীয় সমাজ ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা 
করেছিলেন । তাঁর অপর উপন্যাস 1/7/0%-4 তিনি গ্রামা 
জমিদার ও ভূম্বামীদের জনবিরোধী ভূমিকার মুখোস উম্মোচন 
করেন। তার রচনাসমূহ্নে টলস্টয়ের কিছু প্রভাব আছে। 

কবিতা ও কাব্যের ক্ষেত্রে শেভচেংকো-পরবতাঁদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য ছিলেন শ্চোগোলেভ, কোনিস্কি, কুলিক, চুঝবিনক্কি 
প্রভৃতি । স্তেপান রুদানস্কি ভার কাব্যগ্রন্থ “ঝড় তুমি ইউক্রেনে 
বও"-এর জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ, এবং তার ছোট ছোট ব্যলমূলক 
কবিতা (19897505729 ) তাকে বিশেষ জনপ্রিয় করেছিল। 


৫৬ ॥ 'আঙ্ীজিক লোভিম়েট সকিত্যের জাদিপর্্ম ॥ 


এছাড়া তিনি ইগোর গাথা ও ছোমারের ইলিয়াডের অনুবাদ 
করেছিলেন । মিখাইলো! স্তারিৎস্কি কবিতার ক্ষেত্রে বিখ্যাত রুশ 
কৰি নেক্রাসফকে অনুসরণ করেছিলেন । হলিবোভ সঙ্গীত ও 
আখ্যান কাবোর জন্য বিখ্যাত, এবং শিশুদের জন্তা তীর রচিত 
কবিতাবলী ইউক্রানীয় সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার 
করে আছে। ইভান মানঝুরা তার 19496 17%/7765 27৫ 
9008 সংকলনে দরিদ্র কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর জীবন যন্ত্রণা 
ফুটিয়ে তুলেছেন। পাবলো হ্াবোভস্কি তার “তুষারপাত', “উত্তর 
থেকে এবং “কোবৎসা” সংকলনত্রয়ে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের কথা 
তুলে ধরেছেন । অনুবাদক হিসাবেও তিনি বিশেষ খ্যাতি সম্পন্ন 
ছিলেন। নিসচিনস্কি হোমারের অডিসির অন্থুবাদ করেছিলেন । 
উনিশ শতকের শেষে দিকের অপরাপর কবিদের মধ্যে নাভ্রোৎস্ি 
ও বিলিলোভক্ষি উল্লেখযোগ্য । সাহিত্য সম'লোচনার ক্ষেত্রে 
বিখ্যাত ছিলেন দ্রাহোমানোভ, ইভান ফ্রাংকো এবং ভ্রীনচেংকো । 
ইউক্রানীয় নাট্য সাহিত্যকে শক্ত ভিত্তির উপর দাড় 
করিয়েছিলেন কোৎলিয়ারেভস্বি, শেভচেংকো এবং ওয্ত্রোভস্কি। 
পরবর্তীকালে স্তারিৎক্ষি কয়েকটি মৌলিক নাটক রচনা! করেন যথা 
“এটা নির্ধারিত ছিল না» “হিস যেও না” 'মারুসিয়। বোল্শ্লীভকা' 
প্রভৃতি । মাইকোল। লাইশেংকোর সহযোগিতায় তিনি গোগোলের 
18074 06107  0%/5847)78-এর নাট্যরূপ দান করেন, এবং 
পরবর্তীকালে “তারাম বুলবা' অপেরাটিরও । গোগোল ছাড়াও 
স্কারিৎস্কি কুখারেংকো, নেচুই-লেভিংক্কি এবং ওরৎংসেসকো 
রচলাবলীরও নাঁট্যকূপ দান করেন। ক্রোপিভনিৎস্কি। ধিনি 
একজন বিখ্যাত অভিনেতাও ছিলেন, বাস্তবধর্মী নাটক রচনা! কয়ে 
শ্রসিদ্ধি ভর্জন ফরেন। তার রচিত নাটকসমূহের মধ্যে “কুলগাক বা 


॥ জাঞ্চলিক লোক্ডিয়ে্ সাহিত্যের আদিপর্ধ ॥ ৫৭ 


মাকভূসা, “যখন নূর্ধ উঠবে, পিশির তোমার আখি গ্রাস করবে, 
প্রন্ৃতি উল্লেখযোগ্য । উনিশ শতকের সবচেয়ে শক্তিশালী 
ইউক্রানীয় নাট্যকার ছিলেন কারপেংকে! কারি (১৮৪৫--১৯০৭ ), 
সমসামধিক যুগের সামাজিক শক্তিসমূহের ছন্ছ ধার “বাত্রাচ্‌কা”, 
ঘমাতিন বোরুলিয়া”, “একলক্ষ', প্রভু" প্রভৃতি নাটকে ফুটে 
উঠেছে ৷ তার বিখ্যাত নাটক 19৫ 0775 অষ্টাদশ শতকের 
পোলাগ্ডের সামস্তশক্তির সঙ্গে ইউক্রানীয় জনগণের সংগ্রাম 
অবলম্বনে রচিত । 


পশ্চিম ইউক্রেনের, অর্থাৎ ইউক্রেনের যে অংশ রুশ অধিকার 
বহিভূতি ছিল, বুদ্ধিজীবীর! মস্কোপন্থী এবং অস্রিয়াপন্থী এই ছুই দলে 
বিভক্ত ছিলেন, প্রথম দলটির মুখপত্র ছিল 'প্রাভদা”, এসোরিয়া” 
ইতাদি এবং দ্বিতীয় দলটির মুখপত্র ছিল "শ্লোভো?, “রুশকীজিয়ন 
প্রসৃতি পত্রিকা । কালক্রমে এখানে এই ছুই দলের থেকে বেরিয়ে 
আসা একটি তৃতীয় শক্তির আবির্ভাব ঘটে। এই শক্তি মুলত 
বৈপ্লধিক ও গণতান্ত্রিক এঁতিহা নির্ভর হয়েছিল । শেভচেংকোর 
রচনাসমূহ পশ্চিম ইউক্রেনে৪ বিশেষ আদৃত ছিল । ১৮৭৬ খৃষ্টান 
তুই খণ্ডে তার “কোবৎসা'র” কাব্গগ্রচ্থটি পুনঃপ্রকাশিত হয়েছিল 
প্রাগ থেকে, এবং এই সংস্করণে যে সকল কবিতা রুশিয়ায় নিষিদ্ধ 
কর] হয়েছিল সেগুলিও স্থান পেয়েছিল । রক্ষণশীল এবং পুরাতন 
ব্যবস্থায় বিশ্বাী সমালোচকের! ঠাদের নিজেদের দৃর্টিকোণে 
শেভচেংকোর অপব্যাখ্যা! করারও প্রয়াস পেয়েছিলেন, যদিও এই 
প্রয়াস বিশেষ ফলবতী হয়নি | পক্ষান্তরে প্রগতিশীল ও গ্রণ- 
তাষ্ত্রিক ভাবধায্জীক্ধ বিশ্বাসী লেখকেরা শেভচেংকোর রচনাসমূছের 
পপ প্রসার! বৈপ্লবিক. তাৎপর্য আবিষ্কার করেন। সর্বপ্রথম এই 
প্রচেষ্ট৷ করেছিলেন দ্রাহোমানোভ, এবং পরে বিখ্যাত ইউক্রানীয় 


৫৮ ॥ আঞ্চলিক সোতিমেট গাহিত্যের আদিগর্ব্ধ ॥ 


সাহিত্য সমালোচক ইভান ফ্রাংকে। এবং মিখাইলে। পাভশিক। 
শেভচেংকো! এবং ভোভচোকের ভাবধার সমূহকে পশ্চিম ইউক্রেনে 
আরও এগিয়ে মিয়ে যান ইউরিফেদকোভিচ । 

উনিশ শতকের ইউক্রানীয় সাহিত্যের সর্বশেষ প্রতিভা ছিলেন 
ইভানফ্রাংকো, যিনি একাধাবে ছিলেন মাহিত্িক, সমালোচক, 
পণ্ডিত এবং বৈপ্লবিক ভাবধারা বিশ্বীসী । তিনিই প্রথম সচেতন 
ইউক্রানীয় লেখক, শ্রমিক শ্রেণীর বৈপ্লবিক ভূমিকা ধার দৃষ্টি 
এড়ায়নি যিনি তার 'উধ্ব এবং নিয়” কাব্যগ্রন্থে ভূমিহীন নিরল্ন 
কৃষক শ্রেণীর পাশাপাশি কলকারখানায কর্মরত শ্রমিক শ্রেণীর 
সংগ্রামের কথাও ফুটিয়ে তুলেছেন। বোরিষ্গাভ তৈলকেন্দ্রকে 
অবলম্বন করে তার ' গল্পগ্রন্থ 'বোরিশ্লাভ হাসছে'-এ শ্রমিক শ্রেণীর 
সামাজিক ভূমিকার উপর তিনি গুকত্বপূর্ণ আলোকপাত করেছেন । 
কার বিখ্যাত কবিতা “মোজেস*-এ তিনি জনগণের সংগ্রামী 
চরিত্র অংকন করেছেন। সাহিত্যে বিংশ শতাব্দীর আধুনিকতার 
তিনিই ছিলেন প্রথম প্রবক্তা যিনি একটি সচেতন সাহিত্যিক গোষ্ঠী 
স্ত্রি করতে পেরেছিলেন, ধাদের মধ্যে লেসিয়! ইউক্রাইনকা, 
মিখাইলে। কোতসিউবিনস্কি প্রভৃতি পরবর্তাকালের রুশ-ইউ্রক্রানীয় 
দিকপাল সাহিত্য রথীর! ছাড়াও পশ্চিম ইউক্রনের কোভ।লিভ, 
কোত্রিনক্কা, ক্রাভচেংকো, বোর্লিয়াক, চাইকোভস্কি, মাকোভি 
গ্রভৃভি ছিলেন |  ইউক্রানীয় সাহিত্যে শেভচেংকো যে 
বৈপ্লবিক আদর্শের সঞ্চার করেছিলেন সে আদর্শকে আরও সম্মুখে 
এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে ইভান ফ্রাংকোর অবদান অতুলনীয় । 
সার নাটক “চুরি করা সুখ একটি উল্লেখযোগা সৃষ্টি যেখানে তিনি 
পুরাতন যুল্যবোধ সমূহকে ধাতিল করে নতুন জীবনের স্বপ্ন 
দেখেছেন | অনুবাদক হিসাবও তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন । 


॥ আঞ্চলিক সোভিয়েট সাহিত্যের আদিপর্ব্ব ॥ ৫৯ 


এ ছাড়। ইতিহাস, সাহিত্যতত্ব, লোকচর্যা, অর্থনীতি ও রাজনীতি, 
নৃতত্ব সকল বিষয়ের উপরই তিনি মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন । 
বিংশ শতকের বহুমুখী ইউক্রানীয় সাহিত্যের তিনি ছিলেন অন্যতম 
মূল চালিকাশক্তি 


॥ আর্মমীয় ও জর্জীয় সাহিত্য ॥ 


আর্মেনীয় প্রজাতন্ত্র ককেশাস পর্তমালার দক্ষিণে অবস্থিত, 
এবং সেখানকার অধিবাসীদের সংখ্যা আন্ুমানিক কুড়ি লক্ষ । 
কিন্তু পৃথিবীর নানাস্থানে ছড়িয়ে থাক! আর্মেনীয়দের যোগ 
করে মোট সংখ্য। গ্রায় চল্লিশ লক্ষের কাছাকাছি দ্াড়ায়। জাতি 
হিসাবে আর্মেনীয়গণ অনেকগুলি জনগোষ্ঠির সংমিশ্রণ, যেগুলির 
মধ্যে কয়েকটি ওই অঞ্চলে খ্ৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহত্রা থেকে বাস 
করছেন। এই আদি জনগোষ্ঠীগুলির সঙ্গে এশিয়া, মাইনর, 
সিরিয়া, ইরাণ প্রভৃতি দেশ থেকে আসা বন্ত মানুষের মিশ্রণ 
ঘটেছে এবং সেই হিসাবে আর্সেনীয় সংস্কৃতি একটি মিশ্র সংস্কৃতি । 
আর্মেনীয় ভাষা ইন্দো-ইউরোগীয পরিবারের অন্তর্গত, যে 
পরিবারের অপরাপর সদস্য হচ্ছে সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন, টিউটন, 
শ্লাভীয় প্রভৃতি ভাষা । ভারতবর্ষে অস্ীক, দ্রাবিড় প্রমুখ বিভিন্ন 
ভাষা! পরিবারের লোক বাস করা সত্বেও শেষ পর্যস্ত যেমন ইন্দো- 
ইউরোপীঘু পরিবারের একটি ভাষার, অর্থাৎ সংস্কৃতের, প্রভাবই 
সর্বাধিক হয়েছিল, আর্মেনীয় ভাষার ক্ষেত্রেও সেই রকম ইন্দো- 
ইউরোপীয় উপাদানটিই প্রভূত্ব বিস্তার করেছিল । 

জজয়ি প্রজাতন্ত্রের স্যরি হয়েছিল আর্মেনিয়া ও আজার- 
বাইজানের সঙ্গে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ট্রান্সককেশীয় ৃক্ত- 
রাষ্ট্রকে বিলুপ্ত করে দিয়ে। জঙ্জিয়ার স্থানীয় নাম সাক্রাংবেলো, 
আর্মেনীয় ভাষায় ত্রাস্তান এবং রুশ ভাষায় গ্রুসিয়া ব৷ গুজী। 


॥ আঞ্চলিক সোভিয়েট সাহিত্যেয় আদিপব্র্ধ ॥ ৬১ 


জিয়ার পশ্চিমে কৃষ্ণসাগর, উত্তরে ককেশাস পর্বতমালার একটি 
শ, দক্ষিণপূর্ধে আজারবাইজান এবং দক্ষিণে আর্মেনিয়! ও তুরস্কের 
অংশ অবস্থিত। জজয়ি ভাষা আর্মেনীয় ভাষারই স্বজাতি, এবং 
নিকটবতাঁ অঞ্চল সমূহের স্বানীয়, মিংরেলীয়, লাজীয় প্রভৃতি 
দক্ষিণ ককেশীয় ভাষার সঙ্গে নিকট সম্বন্ধযুক্ত। জজয়ি সাহিত্যের 
সঙ্গে আর্মেনীয় সাহিত্যের সম্পর্ক খুবই নিবিড় । অনেক জজীয় 
রচন। আর্মেনীয়তে অনুদিত হয়েছে, আবার আর্মেনীয় রচনারও 
অন্থুবাদ হয়েছে জজাঁয় ভাষায়। অনেক ক্ষেত্রে কোন্টি মূল এবং 
কোনটি অনুবাদ তা নির্ণয় করা শক্ত । কয়েকটি রচনাকে আবার 
উভয় সাহিত্যই নিজেদের আদি পর্যায় বলে দাবি করে, এখানে 
যেমন চর্যাপদগুলির দাবিদার বাংল! এবং হিন্দী সাহিত্য উভয়েই । 
এই কারণেই আমরা এই ছুই সাহিত্যের ইতিহাস একত্রে আলোচন! 
করছি । 
আর্মেনীয় সাহিত্যের বিকাশের কাল হিসাবে খুষ্ঠীয় পঞ্চম শতক 
থেকেই সাধারণত শুরু করা হয়। আর্মেনিয়ায় খুষ্টধর্ম প্রসারের 
সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক ও সিরিয়াক ভাষায় রচিত ধর্মগ্রন্থ সমূহের প্রাবল্য 
ঘটে। আনুমানিক ৪১০ খৃষ্টাব্ে সেন্ট মেসরোব আর্মেনীয় বর্ণমালার 
উদ্ভাবন করেন । তিনি এবং সাহক রাজা ব্রানসাপু-র উৎসাহে গ্রীক 
এবং সিরিয়াক থেকে অন্বাদের জঙ্য একটি অনুবাদক গোষ্ঠীর সৃতি 
করেন। এইভাবেই ভবিষ্যৎ আর্মেনীয় সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপিত 
হয়। ক্লাসিকাল আর্মেনিয়ান বলতে যা বোঝায় তা খুষ্ীয় পঞ্চম 
থেকে একাঁদশ শতকের মধ্যে ব্যবহৃত ভাষা । আধুনিক আর্মেনীয় 
ভাষ৷ ও তার আঞ্চলিক অভিব্যক্তি সমূহের স্তি হয়েছে, পৃথিবীর 
অপরাপর বনু ভাষার মতই, উনিশ শতক থেকে। 
অনুরূপ ইতিহাস ভ্তজীয় ভাষারও ৷ জঙীয়ভাষ! খুবই 


৬২ ॥ আঞ্চলিক সোছিয়েউ সাহিত্যের আদিপরব্ব ॥ 


পুয়াতম, এমনকি পঞ্চম শতকের কোন কোন লেখমালাতেন্ু প্রাচীন 
জী ভাষার নিদর্শন পাওয়! যায়। তবে এই পর্যায়ের জায় 
ভাব! বর্তমানে প্রায় ছুর্বোধ্য। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক থেকেই জঙ্জিয়ায় 
খৃষ্টঘমের অনুপ্রবেশ ঘটতে গুরু করে যার ফলে লিখিত জর্জীয় 
সাহিত্যের বিকাশ শুরু হয়। জজঁয় বর্ণমালার স্থষ্টিকাল পঞ্চম 
শতক য! গড়ে উঠেছিল খৃষ্ঠীয় প্রচারকদের চেষ্টায় । জজীয় ভাষায় 
আর্মেনীয় ও গ্রীক থেকে প্রচুর শব্ধ গৃহীত হয়েছে৷ দশম ও একাদশ 
শতক থেকেই জজীয় ভাষার উন্নতির কাল, এবং ওই সময়ের জজীয়ি 
ভাষাই ক্লাসিকাল জঞ্জিয়ান নামে পরিচিত। আধুনিক জজীয়ি 
তাষার স্থট্টি হয়েছে বলতে গেলে উনিশ শতক থেকে। 

কিন্তু বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে এরও পূর্বে একটি 
প্রাক্-খৃষ্ঠীয় সাহিত্যের অস্তিত্ব আর্মেনিয়া ও জঞ্জিয়া উভয় দেশেই 
বর্তমান ছিল, যার বিষয়বস্তু ছিল অনুষ্ঠানগীতি, মহাকাব্য, বীরগাথা 
ও নাটক। কিন্তু এই অ-খুষ্ঠীয় তথা প্রাকৃ-খুষ্টীযম সাহিত্যের 
অধিকাংশই খ্্্ীয় প্রচারক ও পুরোহিতদের অসহিষুতার জন্য 
বিলুপ্ত হুয়েছে। খোরেনের মোজেস ( মোবসেস খোরেনাৎসি ) 
তার স্ৃবিখ্যাত আগে নিয়ার ইতিহাস গ্রন্থে এই জাতীয় প্রাক্‌-খৃষ্ঠীয় 
প্রাচীন সঙ্গীত ও কবিতার কিছু কিছু নিদর্শন উপস্থাপিত করেছেন, 
যেগুলি দেবতা ভহগ্র ও রাজা! আর্তাশেষের উদ্দেশে রচিত। এই 
প্রাক্-খৃষ্তীয় পযাগান এঁতভিহা জজিয়াতেও রীতিমত শক্তিশালী ছিল, 
তবে আর্মেনিয়ায় যেমন প্রাচীন এঁতিহাসিকের! তার কিছু-কিছু অংশ 
সংরক্ষিত করেছিলেন, জঞ্জিয়ায় তেমনটি ঘটেনি । তবু জ্জীয় 
সার্থিত্যে প্রাকৃ-খদ্তীয় এঁতিহোর দিদর্শন হিসাবে ছ'একটি বিষয়ের 
উল্লেখ করা যায়। উদাহরণ সরূপ, বিখ্যাত জর্জয়ি লোকগাথা 
ধর্থরিয়ানি-র (17617897% ) কথা বল! চলতে পারে, যা! আজও 


॥ আঞ্চলিক সোস্তিয়ে্ট সাহিত্যের আদিপর্র্ধ ॥ ৬৩ 


মঞ্চে সাফলোর সঙ্গে প্রদশিত হয়। লিখিত আঁকার পেতে দেরি 
হলেও, পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে একমত যে কাহিনীটি নিঃসন্দেনে প্রাক্‌- 
খূষ্টীয় যুগের। এই কথা তারিয়েল (77461) কাছিনী চক্রের 
ক্ষেত্রেও খাটে যা অবলম্বনে পরবর্তীকালে বিখ্যাত কৰি মোহত-হা 
রুস্ত হাভেলি জঞ্জিবার জাতীয মহাকাব্য 776%-17৮/8-7008077 
রচনা করেন। 

দেবতা ভহ্‌গ্নের উদ্দেশে রচিত সঙ্গীতগুপি আদি আমেদীয় 
সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সম্পদ । ভহগ্র ছিলেন বজ-বিছ্বাৎ-অগ্নি- 
সূর্যের দেবতা, যিনি হরাণে ভেরেথগ্ন»় ভাবতে বৃত্রত্ব (অর্থাৎ 
বৃত্রবধকারী ইন্দ্র ) এবং ব্যাবিলনে মার্ঘক নামে কল্পিত হয়েছিলেন। 
অপরাপর যে সকল দেবতার উদ্দেশ্তে প্রাচীন আর্মেনীয় সঙ্গীত ও 
কবিতা রচিত হয়েছে তার! হচ্ছেন আরমাজদ ( যিনি ইরাণে অনুর 
মজদা ও ভারতে অস্থ্র-মেধা বা! বরুণ )১ অনহিত (যিনি ইরাণে 
অনাহিত, বাঁবিলনে ইস্তার-ইনান্-ননাইয়া, কালডিয়ায় নানা, 
বালুটিস্তানে নানী, নৈনিতালে নৈনি, ভারতীয় কুষাণ বংশীয় 
রাঁজগণের মুদ্রায় অঙ্কিত নানা, ধার সিংহবাহিনী দেবীবপ প্রাচীন 
ক্রীটে ও ফ্রিক্তিয়ায় পাওয়া! গেছে ), মিহর (ইরানীয় মিথ» ভারতীয 
মিত্র, অর্থাৎ স্ূর্যদেব )১ তিউর ( ইরানীয় তিস্তরয় ), সান্দ্রামেৎ 
(ইরানীয় স্পেনত। আর্মহতি ), মসন্তালিক, ইত্যাদ। প্রাকৃ- 
খৃণ্টীয় যুগে ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মেরও কিছু বিকাশ 
আর্মেনিয়ায় ঘটেছিল । গিষ্ক (সম্ভবত কৃষ্ণ )নামক একজন 
ভারতীয় দেবতার পূজা সেখানে প্রসারলাভ করেছিল । খ্ষ্টপুর্ব 
দ্বিতীয় শতাব্দীতে আর্মেনিয়ায় একটি ভারতীয় কলোনী গড়ে 
উঠেস্থিল যেখান থেকে সম্ভবত এই দেবতাটির পুজার ব্যান্তি ঘটে। 
খৃষ্ীয় চূর্ণ শতকে লেন্ট গ্রেগোরীর আদেশে এই দেবতার মন্দির ও 


৬৪ ॥ আঞ্চলিক সোডিয়েট লাহিত্যের আদিপর্ধ্ব ॥ 


বিগ্রহ ধ্বংস করা হয়। পঞ্চম শতকের মধ্যেই খ্‌ ধর্ম আর্মেনিয়ার 
জাতীয় ধর্মে পরিণত হয়। উপরি-উক্ত দেবতাদের উদ্দোশ্টে কি 
ধরণের কবিত৷ রচনা কর! হত তার একটি নিদর্শন খোরেনের 
মে|জেসের রচন! থেকে উদ্ধৃত করছি য৷ দেবত। ভহগ্নের জম্ম কাহিনী 
অবলম্বনে রচিত £ প্রসব বেদনায় কাতর ছিল আকাশ এবং পৃথিৰী, 
কাতর ছিল বেগুনী রং-এর সমুদ্র ; সেই বেদনা সমুদ্রে জন্ম দিল 
একটি ছোট নল, যা থেকে বার হল ধোঁয়া, বার হল অগ্নিশিখ! ; 
আর সেই শিখা থেকে ছুটে এল একটি শিশু, যার চুলগুলি আগুনের 
শিখার মত আর চোখ ছুটি যেন নৃূর্যের মত। 

পুটার্ক লিখেছেন যে আমেনীয় রাজ সভায় গ্রীক নাটকসমূহ 
অভিনীত হত, এবং তিনি এই প্রসঙ্গে ইউরিপেডিস রচিত বাকেই 
নাটকের অভিনয়ের কথা বলেছেন। তিনি এও জানিয়েছেন যে 
সম্রাট দ্বিতীয় আর্তাশেষ ( ৫৩-৩৪ খষ্টপূর্বার্ধ ) স্থলেখক ছিলেন 
এবং গ্রীক ভাষায় তিনি ট্রাজেডি ও ইতিহাস রচন। করেছিলেন । 
আদি আমে্নীয় নাটকসমূহ ছিল ধর্মবিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান 
সম্পর্ষিত। যাঁরা অভিনয় করত তাঁদের বল। হত গুসান এবং 
বার্জক। রাজ! আর্তাশেবকে ( আর্তাবাসদেস ) কেন্দ্র করে রচিত 
কাহিনীসমূহ চারণ কবিরা এখানে ওখানে গেয়ে বেড়াতেন, খোরেনের 
মোজেস এ কথার উল্লেখ করেছেন। আর্মেনিয়ার ইতিহাসে 
আর্তাশেষ ছিলেন হুজন, একজন খষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের, অপরজন 
প্রথম শতকের । এই ছুই রাজার মধ্যে কোন জন যে কাহিনীর 
নায়ক ত| বল! কঠিন । তবে আর্তাশেষ কাহিনীসমূহই আর্মেনিয়ার 
প্রথম জাতীয় মহাকাব্য । সকল প্র।চীন মহাকাব্যের নায়কের মতই 
আর্তাশেষ একজন ভাগ্যবিড়্বিত মহাবীর, যিনি বহু শত্রুর বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করে নিজের হত রাজ্য সম্পদ পুনরুদ্ধার করেছিলেন কিন্ত 


॥ আঞ্চলিক সোক্তিয়েট সাহিত্যের আমিপর্্ ॥ ৬৫ 


ধার বাক্তিগত জীবন অবিশ্বস্ত পত্ী সাথেনিকের ক্রিয়াকলাপের 
ফলে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল । আরও একটি প্রাচীন আর্মেনীয় কাহিনী 
প্রাঈীনতর যুগের “মৃত্যু ও পুনরুখানের” বিষয়বস্তু অবলম্বনে গড়ে 
উঠেছিল । রাণী শামিরম স্থুন্নর আরা-কে ভালবেসেছিলেন, কিন্ত 
প্রতিদানে আরার ভালবাসা না পাওয়ার দরুণ তিনি তাঁকে ক্রোৌধ- 
বশত হত্যা করান। পরিশেষে তিনি অন্নতাপানলে দগ্ধ হন, 
এবং আরাকে পুনরায় বাচিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। এই কাহিনীর 
উপর ব্যাবিলনীয় ইস্তার-তম্মুজ, মিশরীয় আইসিস-ওসিরিসঃ গ্রীক 
ও সিরীয় আফ্রোদ্দিতি-আর্জে নিস প্রভৃতি কাহিনীর প্রভাব বর্তমান । 

দ্বিতীয় আরসাক ( ৩৫০-৩৬৭ খৃষ্টাব্দ ) যখন আর্মেনিয়ার রাজ। 
ছিলেন সেই সময় আর্মেনিয়া অধিকারের জন্য রোমক ও সাসানীয় 
সম্াটগণের চেষ্টার ক্রুটি ছিল না, কিন্তু আর্মেনীয়গণ বীরত্বের সঙ্গে 
ছু'দিকের আক্রমণ প্রতিরোধ করেছিলেন । আসলে সকল প্রাচীন 
আধ্নেনীয় রচনাই শরুব বিকদ্ধে আর্মেনীযদের প্রচণ্ড প্রতিরোধের 
কাহিনী । রাজ। আরসাকের কাহিনী দীর্ঘকাল ধরে আর্মেনিয়ায় 
জনপ্রিয় ছিল। মুল কাহিনীটি পাওয়া যায় পঞ্চম শতকের বিখ্যাত 
আর্মেনীয় এাতিহাসিক ফাউস্টাস বিউজান্দাৎসি-র “আমেনিয়ার 
ঈতিহাস্স'-এ |. সাপানীয় বা পারসিকদেব আক্রমণকালে রাজা 
আরসাক রোমকদের সাহায্য চেয়েও পাননি । তার সেনাপতি ভাসাক 
মামিকোনিয়ানের উপর নির্ভর করে আরসাক পারসিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করেন, কিন্তু শেষ পর্যস্ত পরাজিত ও বন্দী হন। এই কাহিনীর শা! 
কাহিনী অন্্শ্র এবং সব মিলিয়ে ত। একটি মহৎ ট্রাজেডির রূপ 
পরিগ্রহ করেছে। ফাউস্টাস বিউজান্নাসিঃ ধার রচিত ইতিহাসে 
ওই কাহিনী পাওয়া যায়, আসলে ছিলেন বাইজানসিয়ামের 
অধিবাদী । তীর রচিত “আর্মেনিয়ার ইতিহাস'"এর আনুমানিক 





৩১৬ খৃষ্টাক থেকে ৩৯০ খ্ষ্টাব্' পর্যস্ক ঘটনাবলী সম্থলিত অংশটি 
এখন ৪ পর্যন্ত টি'কে আছে । পররর্তী এতিহামিক ঘাজার ফারবেংসি 
ফাউন্টাসের ইতিহাসফে ৪৮৫ খৃষ্টাক পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে ঘাম । 
পারসিকদের সঙ্গে আর্দেনীয়দের দীর্ঘকালীন সংগ্রামের বিবধণ সার 
র€ন। ছাড় ও এখিসে ভার্দাপেত রচিত আর্মেনিযার ইস্তিইাসেও 
বর্তমান | 

খৃষ্তীয় পঞ্চম শতফকেই ধ্পদী আর্মেনীয় সাহিত্যের স্বর্ণযুগ 
বলা হয়। এই যুগেই গ্রীক থেকে বহু রচনা আর্মেনীয় ভাষাষ 
অনুদিত হয়। মৌলিক রচনা হিসাবে যে গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য 
সেগুলির মধ্যে সবাগ্রেই আসে এক্জনিক কোঘ বাৎসি রচিত “সম্গ্রুদাষ 
সমুছ' খগ্ুণ”' | যদিও রটনাটির প্রকৃতি ধর্মীয় তা হলেও এতে 
প্রাচীন ইতিহাস, বীরগাথ। প্রসৃতির অভাব নেই। পূর্বকথিত 
আর্তীশেষ কাহিনীচক্রের অনেকটা অংশই এই গ্রন্থে আছে, বিশেষ 
করে আর্তাশেষের পুত্র আর্তাবজ.দের কাহিনী । আর্মেনীয় লোক 
কাহিনী অনুযায়ী, যা! একাদশ শতকে গিগোর মাজিস্টোস লিপিবঙ্ধ 
করেছিলেন, জনপ্রিয় সম্রাট আর্তাশেষ মার গেলে শোক গ্রস্ত 
গ্রঙ্জায়। দলে দলে আত্মহত্যা করতে শুরু করে । এতে ক্রুদ্ধ হয়ে 
আর্তাশেষের পুত্র আর্তাবিজদ মৃত পিতার উদ্দোশ্থে বলেন, আপনি যদি 
সকঙাকেই নিয়ে যাবেন তাহলে আমি কাকে নিয়ে রাজত্ব করব ? ফলে 
আর্তীশেষের আত্মা কফিন থেকে পুপ্রকে অভিশাপ দেন যনে তাকে 
মাঁসিস পাহাচ়ুর একটি গুহায় আজীবন বন্দী থাকতে ছবে । 
আর্তীৰ্ক্তদবের জীবনে এই অভিশাপ সত্য হয়েছিল | ফোঘবাহসিয 
রমার বল হয়েছে যে শক্রহুন্ধে বিপন্ন আর্মেনিয়াকে “রক্ষা সরয়ার 
দন্ত আর্ভাব্কীডা একদিন. গুহা থেকে মুক্তি পাদেন' | 

পঞ্চম সন্ধান আর্মেনীয় সাঁছিকোর কারও একটি উঠ্োধঘোগ্য 


॥ জঞলিক' সোঝচিয়েট পাহিত্যের আদিপর্ধ্ঘ গণ 


রন! হচ্ছে সেন্ট গ্রেগোরির জীবনী । গ্রন্থটির লেখকত্ব আরোপ 
করা হয়েছে আগাথাদেলোস নামক জনৈক সম্মাীর উপর | 
প্রচলিত ধারণ। অনুযায়ী তিনি ছিলেন সম্াট তিরিদাতেসের একান্ত 
সচিব এবং জাতিতে গ্রীক ৷ কিন্তু এখন জান গেছে যে আগাথাঙ্গে- 
লোস সেন্ট গ্রেগোরিরই একটি উপাধি | সে যাই হোক, আলোচা 
গ্রস্থে সেণ্ট গ্রেগোরি কর্তৃক সম্রাট তৃতীয় তিরিদাতেপকে খৃষ্টধর্মে 
দীক্ষিত করার কাহিনী বধিত মাছে । ঘটনাটি ঘটেছিল ৩০১ 
খৃষ্টাব্দে যখন ওই সম্রাটের সঙ্গে বহু আর্মেনীয় খুষ্টধর্ম গ্রহণ করে- 
হিলেন । আসলে এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে ২২৬ থেকে ৩৩০ খষ্টার 
পর্যন্ত আর্মেনিয়ায় অনুষ্ঠিত ঘটনাবলী । রচনাটির আদি আর্মেনীয় 
নাম “রাজ! তেরদাত এবং সাধু শ্রিগোর” | পরবর্তীকালে গ্রীক, 
জজীয় ও আরবীয় ভাষায় গ্রন্থটির অনুবাদ হয় । 
জঞ্জয় সাহিত্যেরও উন্নতির কাল থুষ্টীয় পঞ্চম শতক থেকে । 
ওই স্ময় আঁমেনীয় থেকে জজীয়ি ভাষায় বাইবেলের কিছু কিছু অংশ 
অনুদিত হয়েছিল | এ ছাড়া পঞ্চম শতকেই গ্রীক ভাষা থেকে খরষ্ীয় 
তনু ণাসনাবলী এবং বন্ত স্তোত্র জজীয় ভাষায অনুদিত হবার প্রমান 
আছে । অপরাপর ইউরোপীয় দেশের মত গঞ্জিয়ারও ধর্মকেন্দ্রিক 
সাহিতোর স্বত্রপাত সাধুদের জীবনী দিয়েঠ হয় । এই সব সাধৃ- 
জীবনীর মধ্যে ৪৮০ খুষ্টার্ধে রচিত সেন্ট স্থসানিকের জীবনীগ্রন্থৃটি 
আজও টিকে আছে । অপরাপর প্রাচীন রচনার মধ্যে সেন্ট 
নিনো কর়্ক জঞ্জিয়ায় খৃষ্টধর্ম প্রবর্তনের কাহিনীটির কথাও এক্ষেত্রে 
উল্লেখ করা চলতে পারে। এ ছাড়া পঞ্চম শতকের বীর রাজা 
ভাখতাঙ্গ গোর্গান্তানি, অর্থাৎ জঞ্জিয়ার ভাখতাঙ্গকে কেন্জ্র করে রচিত 
কাহিনীচক্রের কথা এ প্রসঙ্গে অনিবার্ষভাবেই এসে পড়ে। রাজ 
আর্থার বা কুচুলাইন”সাগার মত এই কাহিনীগুলির চরিত আধা 


৬৮ ॥ র্চলিক সোক়িয়েট. সাহিত্যের ব্আনিপর্ধ্দ ॥ 


এঁতিহাসিক আধা.পৌরাগ্িক। এই কাহিনীগুলিই, আবার পববর্তী- 
কালে রচিত জর্জীয়ি ক্রুনিকল কার্তলিস-ৎসথোভে বা গ্রচ্থে অস্ধপ্রবিষ্ট 
হবেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে আর্মেনীয় সাহিত্যের তুলনায় 
জর্জয়ি সাহিত্যে গ্রুনিকল-ধর্মী রচনার সংখ্যা অনেক কম। 

পঞ্চম থেকে সপ্তম শতকের মধ্যে অনেকগুলি গ্রীক রচনা 
আর্মেনীয় ভাষায় অনুদিত হয় যেগুলির অন্ুবাদকত্ব জনৈক “অজেষ 
ডেভিডের' উপর আরোপিত । সিরিয়াক থেকে অনুদিত হয়েছিল 
নিউ টেস্টামে্ট, ইউসেবিয়াস রচিত ইতিহাস ও সম্রাট কনস্টান্টাইনের 
জীবনী, গুরিয়াস ও সামানার আইনসমূহ এবং আফ্াতেস ও এফ্রেস 
সাইরাসের রচনাবলী। শ্রীক থেকে অনুদিত হয়েছিল ইউসেবিয়া- 
সের ক্রনিকল এবং জোসেফাসের রচন! সমূহ । সিউনিকের বিশপ 
পিটার (পোত্রোস) ৫৪৭ থেকে ৫৫৬ খ্‌ ্টাব্দের মধ্যে একটি গ্রন্থ রচনা 
করেছিলেন ঘার নাম “দেবজননীর উদ্দোস্টে স্তুতি” । সপ্তম শতকে 
বিশপ সেবেওস রচনা! করেছিলেন ““হেরাক্লিয়াসের হতিহাস” যাতে 
পারস্যরাঞ্জ দ্বিতীয় খসরুর সঙ্গে বাইজাননিয়াম রাজশক্তিব সংঘষ ও 
আরব অধিকারের কাহিনীসমূহ বল! হয়েছে । ওই একই সময়ে 
আনানিয়। শিরাকাৎসি অংকশাস্ত্র,” জোতিবিষ্ঠা ও ভূগোলের উপর 
কয়েকটি মৌলিক গ্রন্থ রচন। করেন । তার রচিত ভূগোল বইটি অবশ্থা 
নবম শতকের প্রসিদ্ধ এতিহাসিক খোরেনের মোৌজেসের নামে চলে । 
অষ্টম শতকের আরও উল্লেখযোগ্য রচন। হচ্ছে ঘেবন্দ ভার্দাপেত রচিত 
“খলিফাদের ইতিহাস এবং ওদস্ু7নের চতুর্থ জন রচিত বিভিন্ন 
ধর্মতত্বমূলক গ্রন্থ । জনের লেখকত্বের কাল ৭১৭ থেকে ৭২৮ খৃষ্টাব্দ 
পর্যন্ত | 

অষ্টম ঘ্রেকে দশম শতকের মধ্যে আমেনিয়ার জাতীয় মহাকাধ্য 
গসান্ুনের ডেভিড (1895%/758 70987 ) রচিত হয় যদিও ত। 


॥ জাঞচজিখ সৌভিয়েট সাহিত্যের আদিপর্র্ | ৬৯ 


লিখিত আকারে আমাদের কাছে এসেছে অনেক পরে, উদিশ 
শতকে । সাস্থমের ডেভিড ছিলেন আর্মেনিয়ার জাতীয় বীর 
ধার কাহিনীগুলি আদিতে রচিত হয়েছিল গাথার আকারে, যেগুলি 
যুগের পর যুগ ধরে গীত হত লোক মুখে । ১৮৭৪ খুষ্টান্ে বিশপ 
গারোকিন সেরবান্দৎসিয়াস্তস সাস্থন জেল! থেকে  অনেকশুপি 
ডেভিড গাথ। সংগ্রহ করেন। ১৮৮৬ খষ্টার্ষে আকাদেমিসিয়ান 
মানুক আবেঘিয়ান আরও একদফা ডেভিড-গাথা সংগ্রহ করেন। 
বিখ্যাত আর্মেশীয় কবি হোভান্নেস থুমানিয়ান (১৮৬৯-১৯২৪) 
প্রাপ্ত ডেভিড-গাথাগুলিকে একটি কাব্যরূপ দান করেন । ১১৩৪ 
ুষ্টাব্বের মধ্যে অন্যান কুড়ি দফা ভিন্নপাঠ সহ ডেভিড-কা্থিনী 
আবিষ্কৃত হয়। এগুলি সংগ্রহ ও জনপ্রিয় ধারা করেছিলেন 
তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন হোবসেবিয়ান, দতিয়ান, হাইকুনি, 
খালাতিয়াত্ত, লালায়ান, গানায়ান, চিতৌনি প্রভৃতি । ১৯৩৪ 
খৃষ্টাব্দে সমগ্র আর্মেনিয়াতে সাড়ম্বরে ডেভিডের সহতবার্থিকী পালন 
করা হয় এবং এই উপলক্ষে আবোভ, আবেঘিয়ান, ওহাঞ্জানিয়ান 
এবং ঘানালিয়ান এই চারজন অধ্যাপকের সম্পাদনায় ডেভিড 
সংক্রান্ত সমস্ত গাথাগুলিকে একত্র করে গ্রকাণ কব! হয়। এ 
গ্রন্থটির রুশ অনুবাদ ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে মস্কো থেকে প্রকাশিত হয়। 
১৯৬৯-এর ডিসেম্বরে আর্মেনিয়ার রাজধানী এরেভান-এ বিখ্যাত 
ভাস্কর সুরেন খোচার নিয়িত ডেভিডের মুি প্রতিষ্ঠিত কর! হয় । 
১৯৬০ খৃষ্টার্ধে গ্রিগোর গ্রিগোরিয়ান আধুনিক আর্মেশীয় ভাবায় 
ডেভিড মহাকাব্যের একটি পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ প্রকাশিত করেন । 
সান্্ুনের ডেভিড মহাকাব্যটি চারভাগে বিভক্ত । প্রথম অংশে 
আছে সানাসার এবং বাঘদাসারের কাহিনী ধারা ছিলেন ডেভিডের 
পিতামহ ও তার ভাই। আরেনিয়ার রাজ! গা্জিকের লুসিক নামে 


৭. ॥ আঞ্চলিক দোভিয়োই দাহিত্যের আমিগার্ঘ ॥ 


এক পরমানুন্দরী, কনা ছিল। বাগদাদের আরব খলিফ অস্ত্রের 
জোরে কার কন্যাকে সমর্পণ করতে গাঙজিককে দ্বাধ্য করেছিলেন । 
খলিফার সঙ্গে বিবাহের পূর্বে্ট লুসিক অলৌকিক উপায়ে গর্ডবন্তী 
হয়েছিল, যার ফলে তার ষমন্জ সন্তান জল্মায়। সানাঙলার ও 
বাঘদাসার নান! ঘ্টনাচক্রের মধ্য দিয়ে ছুই ভাই আমেরনিয়ায় 
ঘিরে আসে প্রভূত শক্তির অধিকারী হয়ে বাগদাদের খলিফাকে 
নিহত করে। 

দ্বিতীয় অংশে আছে সানালারের পুত্র মেহেরের কাহিনী । 
সানাসার মারা গেলে মিশরের আরব রাজ! মেশবা-মালিক 
আর্মেনিয়া আক্রমণ করেন, কিন্তু ম্হেরেব হাতে শোচনীযন্তাবে 
পরাস্ত হন। তখন মেশরা-নালিক তার সঙ্গে সন্ধি করেন এবং 
উভয়ে পরম বন্ধুতে পরিণত হন। স্থির হয় যেত্াদের মধ্যে যিনি 
আগে মারা যাবেন, তার স্ত্রীপুত্রকে অন্যজন দেখাশোনা করবেন । 
মেশধা-মালিক আগে মারা যান, এবং কথা অন্যায়! মেহের নিশরে 
গিয়ে মেশরা-মালিকের পত়্ী ইসমাইল-খাতুনের দেখাশোন] শুরু 
করেন । ইসমাইল-খাতুন মেহেরকে সাত বছরের পুরাতন মগ পাঁন 
করিয়ে তার স্মৃতিশক্তি লুপ্ত করে দেয। একদা অস্তঃপুরে আর্মেনিয 
আক্রমণের একটি চক্রান্তের কথা শুনে মেহের খ্বৃতিশক্তি ফিরে পান 
এবং আর্মেনিয়ায় ফিৰে আদেন। তিনি আর্মেনিয়ায় ফিরে আসার 
পর তার পত্বী আর্মালান গর্ভবতী হন» এবং যেদিন ডেস্তিড শগ্মগ্রন্থণ 
করেন সেই দিনই তাঁর পিতামাতা, মেহের ও আমণলান মারা 
যান। 

মহাকাব্যের তৃতীয় অংশটি ডেভিডকে কেন্দ্র করে রচিত। 
মেহেরের মৃত্যুর ছুযোগে ছিশরীগযলা আঙে নিয়া অধিকার রয়ে । 
বালক ছেভিড মেরপালকদের মধো মানুষ হয়। ঘৌরনে দাঙগার্গণ 


॥ আঞ্চলিক সোভিয়েট সাহিত্যের আদিপব্র্ধ ॥ ৭১ 


করে ডেভিড তান্ন নিজস্ব পরিচয় জানতে 'পারে এবং নিজের 
জঅনুচরদের নিয়ে মিশর আক্রমণ করে । বহু সৈগ্যক্ষয়ের পর স্থিব 
হয় যে ডেভিড ও মিশররাজ ( এরও নাম মেশরা-মালিক, অঙএব 
স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে মেশরা-মালিক একটি উপাধি যার অর্থ মিশবের 
মালিক বা! রাজা ) পরম্পব দ্বন্বযুদ্ধ করবে এখং তার উপরেই 
জয়পরাজয় নির্ধারিত হবে। ডেভিড সহজেই মেশরা মালিককে 
হন্বঘুদ্ধে নিহত করে আর্মেনিয়াকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত কবতে 
সক্ষম হয়। বিজয়গৌরবে ডেভিড স্বদেশে প্রতাবর্তন করে এৰং 
আর্মেশীয়গণ তাকে “ফর্খ হাল্তকন সান্স্তসি দাভিথিন” এই বলে 
ভিনন্দিত করে । সিংহাসনে আরোহণ করার পর ডেভিড খান্দ্ুত 
নামে এক রাজকন্যার প্রেমে পড়ে। তাদের যথারীতি বিবাহ ও 
একটি পুত্রসস্তান জন্মায় যার নাম দেওয়া হয় ফোক্‌র মেহের বা 
ছোট মেহের । অতঃপর ডেভিড গিকউজিস্তান বা জঞ্জিয়ার রিকদ্ধে 
সাত বছর ব্যাগী একটি অভিযান চালায। ডেভিডের দীর্ঘকালীন 
অনুপস্থিতিতে তার পুত্র মেহের তার অনুসন্ধানে বার হয়। উভযের 
যখন সাক্ষাৎকার ঘটে তখন কেউই কাউকে চিনতে পারে না। 
শাহনামায় বণিত রুস্তম-সোহরাবের মত পিতাপুত্রে প্রচণ্ড ছন্দযুদ্ধ 
হয়, কিন্তু শেষ পর্যস্ত উভয়ে উভয়কে চিনতে পারে । তথাপি 
ডেভিড ক্রুদ্ধ হয়ে মেহেরকে এট বলে অভিশাপ দেয় যে তার 
কোনদিন মৃত্যু হবেনা এবং সে চিরকাল ণিঃসস্তান থাকবে। 
বাইজান্টাইনের রাজ। চেমেশকিক তার কণ্থার সঙ্গে ডেভিডের বিবাহ 
দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হবার দরুণ সে 
বিষপ্রয়োগে ডেভিডকে হত্যা করে। ঠেভিডের পুত্র মেহের 
অবস্ক চেমশকিককে হত্যা করে পিতৃহত্যার গ্রতিশোধ নিয়েছিল । 
ডেভিও মহাকাব্যের চতুর্থ অংশে আছে ডেভিতের পুত্র মেহেয়ের 


২ ॥ আঞ্চলিক (দোতিয়ো, লাহিত্যের জযমিপীর্ঘ | 


কাহিনী । পিতার মৃতার পর মেহের সা'র। জগত পরিভুমণ করে 
এবং অর্বজ্রই হ্যায়ের পক্ষ লিয়ে অন্ঠায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ফঁয়ে। 
ভার সময়ে বাগদাদের আরবগণ আর্মেনিয়ার উপর বারবার হামলা 
কনার ফলে মেহের সোজান্ুর্জি বাগদাদ আক্রমণ ও আরবদের 
পরাস্ত করে। মেহের বিবাহ কবেছিল রাজা পাজিকের কন্তা 
গোহারকে, কিন্তু অল্পদিন পরই তার পরী বিয়োগ হয়। মেহেব 
পুনরায় পরিত্রাজকের জীৰন গ্রহণ করে। ডেভিড মহাকাব্য 
মার্মেনীয় বিশ্বাস অন্ুধায়ী মেহের এখনও ভান হ্থাদের তীরে একটি 
পাহাড়ের শুহায় বন্দী আবস্থায় আছে এবং যেদিন আর্মেনিয়া সর্ধ- 
প্রকার শৌষণমুক্ত হবে সেদিন সে পুনরায় আত্মপ্রকাশ কববে। 
মেহের-কাহিনীব উপব পূর্োল্লিখিত আর্তাবজদ-কাহিনীর প্রভাব 
আছে, যে কাহিনীর প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল কোঘবাৎসির রচনা 
এবং য1 গ্রিগোর মাজিস্ট্রোস কর্তৃক পুনলিখিত হযেছিল । 

'সাহ্ছনের ডেভিড' মহাকাব্যের জনপ্রিয়তার ক।বণ হচ্ছে এই 
ঘেডেভিভ সেই সংগ্রামী জনগণের প্রতীক ধারা অষ্টম, নবম ও 
দশম শতাব্দীতে খর বিক্রুমে বৈদেশিক আক্রমণের প্রতিয়োধ 
করেছিলেন । মহাকাব্যের সব্বত্রই ডেভিড তাব ৰংশেব সকলকে 
দরিদ্রের বন্ধু হিসাবে এবং বিপর্ধয়ের দিনে মুক্তিদাতা হিলাবে 
দেখানো হযেছে । 

এবারে জজীয় সাহিতোর প্রসঙ্গে আসা যাক। নবম শতকের 
জর্জীয় সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হচ্ছে ইওদাসাক ও 
হালাহবারের কাহিনী । মূল কাহিনীটি ভারতীয়, বৃদ্ধের জীবনী 
কাবলহথনে রচিত; কিন্তু কালক্রমে এই কাহিনী ইউরোপের বিভিন্ন 
দেশে প্রবেশ করে, এবং কাহিমীটিকে খৃইধর্মের সঙ্গে খাপ খাইয়ে 
বিদ্ধি্ন ভাবায় প্রশ্লাশ করা হয়। এই কাজটি জন্সায় ভায়াতেই 


॥ জাঞ্চলিক পোডিয়েট সাহিত্যের আদিপর্বর ॥ গু 


সর্ঘপ্রথম করা হয় । আফগানিস্তান ও তৎসন্শিহিত অঞ্চলে ও মধ্য 
এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম বিশেষ জনপ্রিয় ছিল, এবং এই সকল স্থানে 
গ্রচলিত বুদ্ধব-সংক্রাপ্ত বহু কাহিনী আরবীয় সাহিত্যে গৃহীত হয়। 
আলোচা কাহিনীটি সর্বপ্রথম আরবীয় গ্রন্থ “কিতাব বিলাগুহার বা 
যুদাসফ'-এ স্থান পায়। জর্জীয় সংস্করণ রচিত হয় নবম শতকে 
ওই আরবীয় গ্রন্থ বণিত কাহিনী থেকে। তারপর জর্জীয় ইওদাসাফ 
ও বালাহ বারের কাহিনীটির গ্রীক রূপান্তর হয় জোসাফং ও 
বারলামের কাহিনীতে ৷ গ্রীক কাহিনীটির লেখক দামাস্কাসের সেন্ট 
জন। গ্রীক রচনাটির ইংরাজী অনুবাদ করেছেন জি. আর' 
উউওয়ার্ড এবং এইচ ম্যাটিংলি, এব: তা লোয়েব ক্লাসিকাল সিরিজে 
প্রকাশিত হয়েছে ১৯১৪ খুষ্টাব্দে। গ্রীক সংস্করণটির অনুসরণে 
ল্যাটিনসহ অপরাপর ইউরোপীয় ভাষায় কাহিনীটির রূপাস্তর ঘটে । 
মার্মেনীয় ভায়াতেও কাহিনীটি পাওয়া যায়। অতিসংক্ষেপে ফাহিনীটি 
হচ্চে এই যে, আবেন্নার নামক একজন ভারতীয় পৌত্তলিক রাজ! 
ছিলেন, ধিনি খৃষ্টানদের উপর রীতিনত অত্যাচার করতেন। তার 
একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে যার নাম রাখা ছয় জোসাফৎ। 
জ্োতিষীর। গণন! করে জানান যে এহ পুত্র কালক্রমে সংসারত্যাগী 
হবে। কজে রাজ আবেম্নার জোসাফৎকে বালক বয়স থেকেই 
অত্যন্ত ভোগবিলাসের মধ্যে বাস করতে বাধ্য করেন যাতে ভার 
অন্যদিকে মতিগতি ন যায় । কিন্ত দৈবক্রমে একদিন নগর পরি- 
ভ্রমণৃকালে জোসাফৎ একটি জরাগ্রন্ত ব্যক্তিকে দেখেন। দ্বিতীয় 
দিন তাঁর চোখে পড়ে একটি ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ, তৃতীয় দিনে একটি 
মৃতদেহ । জৌোসাফৎ তখন জরা-বাধি-মৃত্যু্ূপ হঃখকে উপলক্ষ 
করতে সক্ষম হন, এবং পার্ধিব জীবনের অনিত্যতা সম্পর্কে নিঃসনোহ 
ইয়ে'ওঠেন। অতঃপর তিনি একদা গভীর রাে গৃহত্যাগ করেন 


শ৬ ॥ জাঞ্লিক লোছিয়েউ লাহিত্যের জাবিপর্ধ্ 


একাদশ শতকের শেষের দিকে বৃহত্তর আর্মেনিয়ার পতন হয় । 
রাজনৈতিক দিক থেকে খণ্ডবিখণ্ড হয়ে ধাওয়া সত্বেও সাহিত্যের 
ক্ষেত্রে অগ্রগতি কিন্তু রুদ্ধ হয়নি। দ্বাদশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ 
আর্মেনীয় কবি ছিলেন কাথলিকোস নেসেস € চতুর্থ) স্বোইলি । 
ইনি সাইলেমীয় আর্মেনিয়ার অধিবাসী ছিলেন। কবিতা ছাড়াও 
ইনি গন্ধ রচনাঁতেও সিদ্ধহত্ক ছিলেন । ত্তার বিখ্যাত গঞ্ঠ রচনার 
নাম “প্রীক গীর্জার সঙ্গে সংযুক্তির প্রশ্ন । তার ভাগ্নে কাথোলিকোস 
শ্রিগোর ( চতুর্থ) পহলবুনি জেরসালেম বিজয়েব উপর একটি 
বিষাদাত্ষক গাথা রচনা ক্রেন রচনাকাল ১১৭৩ থেকে 
১১৯৩ খশ্টাব্দের মধ্যে । পূর্বদিকে আনি অঞ্চলের অধিবাসী 
স্যামুয়েল ( ১১৩৩-১২১৩ ) একটি ক্রনিকল রচনা করেন যাতে 
১১৭৯ খুষ্টাব পর্যস্ত ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ আছে । ককেশীয় আল- 
বানিয়৷ অঞ্চলের অধিবাসী ম্থিথার গোস দ্বাদশ শতকে একটি 
আইনগ্রন্থ সংকলন কবেন যা পরবর্তীকালে আর্মেনীয আইনেৰ 
ভিত হয়। 

জর্জীয় সাহিত্যে প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ কবি হিসাবে ছুজনেষ নাম 
কর! যায়, ধার হচ্ছেন ইওআনে স্হাভতেলি এবং চাখ-কখাদসে | 
এব? যথাক্রমে বাঁজ। ছিতীষ ডেভিড ( ১০৮৯-১১২৫ ) এবং রাণী 
তামারা-র ( ১১৮৪-১২১৩) উদ্দেশে অনেকগুলি প্রশস্তিমূলক 
কবিতা রচনা করেছিলেন। রাণী তামার! সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন। সম্ভবত তার আমলে জঙ্গিয়ার জাতীয় মহাকাব্য 76" 
7%7-77605276 রচিত হয়। এই মহাকাবাটির রচয়িত। ছিলেন 
সোহৎ-হাঁরুন্তপ্হাভেলি ধার সম্পর্কে আমর খুব অগ্পই জানি । কেউ 
কেউ বঙধান যে রুস্ত-হাভেলি একটি ছল্সনাম। লে যাই হোক, 
দেড় হাজারেরও ধিক গ্তবকে রচিত এই মহাকাধ্যরি জর্জিয়ার 


॥ জাঞ্চলিক লোভ্িয়েট সাহিত্য আদিপর্ধ্ঘ | ৭৭ 


জাতীয় বিকাশের একটি অল্প হয়ে দীড়ায়। পরবর্তীকালে রুস্ত- 
হাডেলির ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে ধারা লেখেন, তার! হচ্ছেন 
সঞ্চদশ শতকের বাজ কবিছবয়, প্রথম তিমুরজ ( ১৫৮৯-১৬৬৩ ) 
এবং আচিল ( ১৬৪৭-১৭১৩ )। উক্ত মহাকাব্যটির ইংরাজী অনুবাদ 
করেছিলেন ওয়ার্ডরোপ, যা ১৯১২ খুষ্টাব্দে গ্রকাশিত হয়েছিল 
1711)6 1167) 707/17676 191/% নাম দিয়ে। 

ত্রয়োদশ শতকে পূর্ব আর্মেনিয়ায় তিনটি মূল্যবান ইতিহাস 
গ্রন্থ রচিত হয়_-কিরাকোস গাঙ্ধৎসাকাংসি রচিত “সংক্ষি্ 
ইতিহাস', ভার্দান ভার্দাপেত রচিত “সর্জজাগতিক ইতিহাস” ও 
“তীরন্বাজদের ইতিহাস । শেষোক্ত রচনাটি মোঙ্গোলদের ইতিহাস 
সম্পর্কে একটি প্রামাণা রচনা । সাইলেশীয় আর্মেনিয়ায় অ্রয়োদশ 
শতকে বহ্‌রম রহবুনি রুবেনীয় বংশের একটি ক্রুনিকল রচন! 
করেছিলেন যাতে তৃতীয় লিও-র বাজত্বকাল পর্যন্ত ঘটনাবলী 
জিপিবন্ধ করা হয়েছে । এই ক্রনিকলটি আগাগোড়াই ছন্দে রচিত। 
কনস্টেবল সাম্বাং ( ১২০৮-১২৭৬ ) একটি “ছোট আর্মেনিয়ার 
( সাইলেসীয় আর্মেনিয়। ) ইতিহাস রচনা করেন । এ ছাড়া তিশি 
ফরাসী থেকে আস্িয়োক্ের প্রবন্ধাবলী আর্মেনীয় ভাষায় অনুযাদ 
করেন । 

চতুর্শ শতকে দেখ! যায় যে আর্মেনীয় সাহিতোর ক্ষেত্রে পূর্ব 
আমেনীয়ার লেখকগণ বিশেষ করে যাজক সম্প্রদায় থেকে এসেছেন, 
যেখানে সাইলেশীয় আর্মেনিয়ার লেখকগণ মূলত ধর্মের সঙ্গে 
সম্পর্বহীন শ্রেণী থেকে এসেছেন । চতুর্দশ শতকের উল্লেখযোগা 
র€ন। সমূহের মধ্যে প্রথমেই আসে আর্কবিশপ স্ভেফানেস ওরবেলি- 
ম্লানের় এখমিয়াদসিন গীর্জা সংক্রান্ত একটি রচনা । ৪রবেলিয়ান 
হারা হান ১৩০৪ থুষ্টাব্ে। এরপর আসে প্রেগোরি তাখেভাৎসিয় 


ণ৮ ॥ জাঞ্চলিক সোডিয়েট সাহিতোর ভদিপর্থ্ঘ ॥ 


কথ। ধার জীবনকাল ছিল ১৩৪৬ থেকে ১৪১১ পর্যস্ত। ম্যানিকীয় 
এব: ইসলামধর্মের বিভিন্ন ক্রটির দিক দেখিয়ে তিনি একটি প্রামাণ্য 
গ্রন্থ রচনা করেছিলেন । চতুর্দশ গতকে ল্যাটিন ভাষা থেকে অসংখ্য 
গ্রন্থ আমে্নীয় ভাষায় অনুদিত হয়, যেগুলির মধ্যে বিখ্যাত টমাস 
আযকুইনাসের রচনাবলীর অন্ুবাদ। চতুশ শতকে আর্মেনিয়ার 
সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন ফিক । 

১৩৭৫ খুষ্টান্দে মামেলুকদের হাতে সাইলেসীয আর্মেনিয়ার 
পতন ঘটে। ১৩৮৫ খ্বষ্টাকে হুয় তৈমুরের আক্রমণ | এই সকল 
রাজনৈতিক পরিবর্তনের গ্রস্ভাব নিঃসন্দেহে সাহিত্যের উপরেও 
পড়েছিল। পঞ্চদশ শতকে মেক্কোবের টমাস ( ১৩৭৯-১৪৪৬ ) 
রচন। করেছিলেন “তৈমুরের ইতিহাস', আমাসিয়ার আমিরদোবলাত 
(১৪১৫-১৪৯৬), যিনি কনস্টাপ্টিনোপলে বাস করতেন, কয়েকটি 
আরবীয় ও গ্রীক রচনার আর্গেনীয়করণ করেছিলেন । পঞ্চদশ 
শতকে তাথেভের আযাৰট আরাকুয়েল সিউনেতসি বিখ্যাত “আদমের 
পুস্তক' রচন। করেন। অংশত গণ্ঠে এব অংশত কবিতায লিখিত 
এই ফাব্যটিকে 'প্যারাডাইস লস্টের” সঙ্গে তুলনা! করা হয়। 

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতক আর্মেনীয় সাহিত্যেব অবক্ষয়ের যুগ 
বলে চিহ্বিত। বিখ্যাত আর্মেনীয় লোককবি নাহাপেত কুচক 
ষোড়শ শতকের মানুষ ছিলেন । মুখে মুখে প্রেমের কবিতা রচনায় 
ইনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত । এই জাতীয় কবিদের আমেনীয় ভীষায 
বল! হয় “'আন্খ, শবটি এসেছে আরবীয় “আশিক' থেকে যার 
অর্থ প্রেমিক। অবশ্তট আমেনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ “আদুখ' ছিলেন 
আক্ষথিন সায়াদিয়ান যিনি সায়া, নোভা নামেই বিশেষ পন্রিচিত। 

' ইনি অবশ্য অষ্টাদশ শতকের লোক। এরর সম্পর্কে আমরা! 
পরবর্তী অনুচ্ছেদে জর্দীয় সাহিত্যের প্রসঙ্গে কিছু বলব, কেনন। 


॥ আঞ্চলিক সোতিয়েট সাহিত্যের আদিপর্ধ ॥ ৭৯ 


ইনি আর্মেনীয়, জজীষ এবং আজেরি তৃকীঁ এই তিন ভাষাতেই 
কবিতা ও সঙ্গীত রচন! করে বিখ্যাত হযেছিলেন। সপ্তদশ ণতকের 
আরও একজন বিখ্যাত লেখক ছিলেন ভাব্রিজেব আরাকুল ধাখ 
রচিত “ইতিহাসে' পাবসিকদের সঙ্গে তুকাঁদের যুদ্ধের, বিশদ বর্ণন1 
আছে। তুবস্ষের ইতিহাসের উপব আবও একজন আর্মেনীয় লেখক 
উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিলেন, যাব নাম চেলাবি কোমুবজিযান। 
কবি হিসাবেও তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন । তার বচিত 
ইস্তাম্বুলের বর্ণন1 একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা । এরেভানেব মান 
(১৬১৪-১৬৭৫) প্রথম আর্মেনীষ বাইবেল ১৬৬৬ খুষ্টাব্দে আমস্টর্ডাম 
থেকে মুদ্রিত করেন। অবশ্য এটাই প্রথম আর্মেনীয় মুক্তিত গ্রন্থ 
নয আর্মেনীয় ভাষাষ প্রথম যে পুস্তকটি মুদ্রিত হয তা হচ্ছে 
ধর্মী শনুষ্ঠান সংক্রাস্ত একটি পঞ্জিকা য ছাপা হয়েছিল ১৫১১ 
খুষ্টাব্ে। 

মঙ্গল আক্রমণে জজিযাব রাজনৈতিক জীবন বিপযস্ত হযে 
যাবাব ফলে সপ্তদশ শতক পর্যস্ত জজীয সাহ্বিতোব উন্নতি বীতিমত 
বাহত হয়েছিল, কিন্তু তাৰ গতি কদ্ধ হযনি। বাজ! ষষ্ঠ ভাখতাঙ্গ 
( ১৬৭৫-১৭৩৭) টিফলিস নগবে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন, এবং 
জঞ্জিার পূর্বতন সাহিত্য সম্পদ সমূহ সংগ্রহ ও সম্পাদন! করবাব 
দায়িত্ব নেন । তার পুত্র ভাখুস্তি ( ১৬৯৫-১৭৭২ ) স্বয* একজন 
এঁতিহাসিক ও ভূগোলবিদ ছিলেন। অষ্টাদশ শতকে জী সাহিঠ। 
নূতন করে প্রাণ পেয়েছিল আতিধানিক হুলখান-সাবা-৪বধেপি- 
যানির (১৬৫৮-১৭২৫) প্রচেষ্টায় । ওরবেলিযানি বচিত গঞ্জ সংগ্রহ 
108575 196870256-38181%816 ইংরাজীতে অনুদিত হযেছিল 
১৮৯৪ খুষ্টান্দে ওয়ার্ডরোপের প্রচেষ্টায় 216 4)99/ 1 17 85497 
9% 77668 নামে । অষ্টাদশ শতকের হুজন গ্রসিদ্ধ জজাঁয় কৰিব 


৮০ ॥ আঞ্চলিক সোভিয়েট লাহিড্যেস আদিপর্বর্ষ ॥ 


নাম যথাক্রমে ডেভিড গুরামিসভিলি (১৭০৫-৯২) এবং বেসারিয়ন 
গাঁবসভিলি (১৭৫০-৯১ )। শেধষোক্তজজন বেসিকি নামেই বিশেষ 
পরিচিত ছিলেন ৷ ট্রভয়ের রচনারই উপজীবা ছিল দেশাত্মমূলক 
কবিতা । বিখ্যান্ত সায়াৎ নোতার কথা আমরা আর্মেনীয় সাহিত্য 
প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। তিনি তিনটি ভাষার লেখক হওয়! 
সত্বেও তার উপর এজিয়ার দাবিই সমধিক । সাধাৎ নোভার জন্ম 
টিফলিসে, প্রথম জীবনে তিনি তাতির কাজ করতেন, পরে তিনি 
জঞ্জিয়ার রাজ! দ্বিতীয় ইরাকলির সভাকবি হন। ১৭৭০ খুষ্টাবে 
তিনি হাযবাতের মঠে যোগদান করেনঃ এবং ১৭৯৫ খুষ্টাকে 
জঞ্জিয়ায় পারসিক আক্রমণের ফলে নিহত হন। জায় ছাড় 
আর্মেনীয় ও আজেরি তুকাঁ ভাষাতেও তিনি কবিতা ও সঙ্গীত রচন' 
করেছিলেন । 

১৮০১ খ্ুষ্টাকে জর্জিয়া রুশ ভধিকারে আসে এবং রুশ সাহিতা 
ও সেই সঙ্গে বৃহত্তর ইউরোপীয় সাহিতোর প্রভাবও জজীয় সাহিত্যের 
উপর পড়ে। রোমান্টিক কৰি হিসাবে জঞ্জিয়ায় উনিশ শতকেব 
শুরুতে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন আলেকজান্দার চাভৎচাভাদসে 
( ১৭৮৬-১৮৪৬)। এছাড়া প্রেরণ! স্থপ্িকারী কবি হিসাৰে 
নিকোলাস বারাৎ-আশভিলি ( ১৮১৭-৪৫ ) যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে- 
ছিলেন। ব্যঙগমুলক কমেডির লেখক হিসাবে গ্্রগোরি একিস্তাতি 
(১৮১১-৬৪) ধাকে আধুনিক জজাঁয় থিয়েটারের প্রবর্তক বলা হয় । 
শেক্সগীয়ারের নাটকসমূহের জজীয়ি অনুবাদ করেন ইভানে মাচাবেলি 
(১৮৫৪-৯৮)।  বাস্তবতাধী ওপভ্াসিক হিসাবে লাভেরেস্তি 
আর্দাজিয়ানি (১৮১৫-৭০) এবং ইলিয় চাভৎচাঁভাদসে (১৮৩৭-১৯০৭) 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । জঙ্জিয়ার পর্তবাসীদের চিত্র আলেকজান্দার 
কোয়াৎসবেগি"র (১৮৪৮-৯৩) গল্পসমূহে হুন্দরভাবে অদ্থিত হয়েছে। 


॥ আঞ্চলিক মোভিয়েট সাহিত্যের আদিপর্র্ব ॥ ৮১ 


এই প্রসঙ্গে ভাৎস্হা প্‌সাভেলার (১৮৬১-১৯১৫ ) ব্যালাড সমূহের 
কথাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । উনিশ শতকের জজীয় সাহিত্োর 
বনুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন বিখ্যাত কৰি আকাকি দ্শেরে- 
তেলি (১৮৪০-১৯১৫) যিনি শুধুমাত্র তার যুগের সাঠিত্য সাধনারই 
প্রতিনিধি ছিলেন না, বিশ শতকের আধুনিক জর্জীয় 'সাহিত্যেরও 
যিনি ছিলেন পথিকৃৎ । 

আধুনিক আর্মেনীয় সাহিত্যের প্রকৃত ত্রপাত অষ্টাদশ শতক 
থেকে | অষ্টাদশ শতকের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রচন। হচ্ছে কাথো- 
লিকাস আব্রাহাম লিখিত তার নিজ যুগের ইতিহাস যাতে তিনি 
পারস্যের নাদির শাহের সঙ্গে তার নিজের সম্পর্কের কথাও বিশেষ- 
ভাবে লিখেছেন । আর্মেনীয় সাহিত্যের যে বিশেষহটি সকলের 
চোখে পড়ে ত| হচ্ছে এই যে বিভিন্ন ধরণের জাগতিক জ্ঞানবিজ্ঞান 
সংক্রান্ত রচনারই প্রাধান্য এখানে | ইতিহাস ছাড়াও ভূগোল, 
ভূতত্ব, গণিত, জ্যোতিবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের উপর 
অজত্র রচনা অষ্টাদশ শতকের আর্মেনীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী 
করেছে । অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে আর্মেনীয়দের মেথিথারিস্ট 
সম্প্রদায় ভিনিসে এবংপরে ভিয়েনায় তারের সংস্কৃতি কেন্দ্র খোলেন। 
এখান থেকে তার। পুরাতন ক্লাসিক গ্রন্থগুলি প্রকাশ করা শুরু 
করেন । এই সব ক্রিয়াকলাপের ফলে প্রাচীন আমে্শীয় ভাষার 
সংস্কারেরও প্রয়োজন অনুভূত হয়, এবং আমেশীয় বাক্ধারা আঞ্চ- 
লিক আনুগত্যের ভিত্তিতে ছুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়, পশ্চিমা ও 
পূরা । পশ্চিম! আর্মেনীয় কবিদের মধ্যে উনিশ শতকের শেষার্ধে 
ধার! বিখ্যাত ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মার্কটিচ পেশিক- 
থাসলিয়ান (১৮২৮-১৮৬৮), তোভমা তেরৎসিয়ান (১৮৪০-১৯০৯) 
ও পেট্রোস ছুরিয়ান (১৮৫১-১৮৭২) এবং বিশ শতকের দানিয়েল 


ই ॥ জাঞ্চলিক'সোভিয়েট সাহিত্যের আদিপ্ঘ্ঘ ॥ 


ইয়ারৎসান (১৮৮৪-১৯১৫) | উউপন্তাসের ক্ষেত্রে হাকোব 
পারোনিয়ান (১৮৪২-১৮৯১) এবং এরুমাণ্ড ওলিয়ান (১৮৬৯-১৯২৬) 
সামাজিক সমস্তাসমূহকে তার রচনার বিষয়বন্ত করেছিলেন । 
ছোট গল্পের ক্ষেত্রে যুগাস্তর এনেছিলেন গ্রিগোর ৎসোরাব (১৮৬১- 
১৯১৫) । পুর্ব আর্মেনীয় সাহিত্যের সবচেয়ে প্রতিভাবান লেখক 
ছিলেন খাচাতুর আবোভিয়ান (১৮০৫-৪৮) ধাকে আধুনিক আমে য 
সাহিত্যের জনক বলা হয় । তার রচিত আমেনিয়ার ক্ষতসমূহ* 
( রচনাকাল ১৮৪০)তার মৃত্যুর পর ১৮৫৮ খুষ্টাব্দে প্রকাশিত 
হয়েছিল । পূর্ব আর্মেনীয় কবিদের মধ্যে হৌভান্নেস থুমানিয়ান 
(১৮৬৯-১৯২৩) মূলত গীতিকবি ছিলেন | তবে বর্ণনামূলক কাব্যও 
তিনি লিখেছেন এবং এছাড়া :4%%5% নামক একটি জনপ্রিয় মহা- 
কাব্যেরও তিনি লেখক | হাকোব মেলিক হাকোবিয়ান (১৮৩৫- 
১৮৮৮) আর্মেনীয় সাহিত্যের আরও একজন শক্তিমান লেখক | 
আজারবাইজানে জাত এই লেখকের ছন্মনাম ছিল রফি ৷ ইনি 
১৮৭২ থেকে ১৮৮৪ পর্যস্ত বিখ্যাত রুশ আরমেনীয় পত্রিকা! 7497 
এর নিয়মিত লেখক ছিলেন | তার রচিত উপন্বাসসমুহের মধ্যে 
“জালালুদ্দীন” "নির্বোধ? (১৮৮০, ইংরাজী অনুবাদ ১৯৫০), “ডেভিড 
বেক' (১৮৮০), “মুরগীর বাচ্ছা” (১৮৮২), ক্ফুলিঙ্গ' (১৮৮৩-৯০) ও 
স্যামুয়েল (১৮৮৫) বিখ্যাত । ছোটগল্প 'ও এঁতিহাসিক নিবন্ধ 
রচনাতেও তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন । আর্মেনীয় জাতীয়তাবাদের 
তিনি ছিলেন অগ্যতম মুখ্য প্রবস্তা । 


॥ নিধুয়ানীয় ও ন্ন্যাটভীয় সাহিত্য ॥ 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যে পাঁচটি প্রজাতন্ব সোভিয়েট 
ইউনিয়নে যুক্ত হয় সেগুলির নাম যথাক্রমে লিখুয়ানিয়া, ল্যাটভিয়া, 
মোলডাভিয়া কারেলিয়া ও এক্তোনিয়া। লিথুয়ানীয় ভাষায় ওই 
প্রজাতন্ত্রের তিরিশ লক্ষেরও বেশি মানুষ কথাবার্তা বলেন এবং 
বাইরেও লিথুয়ানিয়ার অধিবাসীরা যেখানে যেখানে বসতি স্থাপন 
করেছেন সে সকল স্থানেও নিজেদের ভাষার চচ1 বজায় রেখেছেন । 
লিথুয়ানীয় ভাষা ছুটি শ্রেণীতে বিভক্ত-_নিয় ও উচ্চ, দ্বিতীয়টি 
অধিকতর প্রাচীন ৷ লিথুয়ানীয় ভাষ! ইন্দো-ইউরোপীয় বাল্টিক 
পরিবারে অন্তর্গত । আদি ইন্দো-ইউরোপীয় বাচন ভঙ্গীর কিছুটা 
অংশ এখন পর্যস্ত লিথুয়ানীয় ভাষায় বর্তমান । অনেক লিথুয়ানীয় 
শব্দ পরবর্তকালে ফিনীয়-মোর্টভিনীয়-চেরেমিশীয় ভাষাভাষী 
মানুষেরা গ্রহণ করেছেন । লিথুষানীয় ভাষা ল্যাটিন বর্ণমালায় 
লিখিত হয়। 

ল্যাটভীয় বা লেটীয় ভাষা বর্তমান ল্যাটভিয়ার কুড়ি লক্ষেরও 
বেশি মানুষের ভাষা । লিথুয়ানীয় ভাষার মতই ল্যাটভীয় ভাষ। 
ইন্ৰৌ-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর বাল্টিক পরিবারের সদস্ত, এবং উভয় 
ভাষার মধ্যে আত্মীয়তা এত বেশি ঘনিষ্ঠ যে আদিপর্যায়ে উভয 
ভাষার পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। ন্বতন্ত্রভাবে ল্যাটভীয় 
ভাষার বিকাশের কারণ বাইরের ভাষার সঙ্গে এই ভাষার যোগা- 
যোগ। হ্বাদশ শতক থেকেই ল্যাটভীয় ভাষার উপর জার্সান প্রভাৰ 


৮৪  ॥ আঞ্চলিক সোজিয়েট সাহিত্যের আদিপরর্ব ॥ 


পড়তে শুরু করেছিল, এবং বহু জার্মান শব্দ এই ভাষায় অনুপ্রবি 
হয়েছিল । এই পদ্ধতি চলেছিল উনিশ শতক পর্যস্ত। ল্যাটভীয় 
ভাষা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত-পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্য। মধ্য 
লযাটভীয়ই সবচেয়ে প্রাচীন ও প্রামাণ্য । এই ভাষার কোন নিজন্ব 
লিপি নেই, ল্যাটিন লিপিতেই দীর্ঘকাল ধরে লিখিত হয়ে এসেছে। 
বানান ও শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে ু'রকম পদ্ধতি অনুশ্থত হয়, একটি 
জার্মান অপরটি লিথুয়ানীয়। এস্তোনিয়। ল্যাটভিয়ার প্রতিবেশী 
হবার জন্য ফিনে-উগরীয় ভাষাসমূহের প্রভাব ল্যাটভীয় ভাষার 
উপর বর্তমান | 

লিথুয়ানীয় ও ল্যাটভীয় সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছে অস্ভাত্য 
অনেক সাহিত্যের মতই মুদ্রীযন্ত্র গ্রচলিত হবার ফলে, এবং স্টৌ 
ষোড়শ শতকের পূর্বে নয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে লিখিত 
ভিন্ন অন্য কোন আকারে এই ছুই স্থানে কোন রকম সাহিত্য কর্ম 
ছিল না। এই ছুটি অঞ্চলের, বিশেষ করে ল্যাটভিয়ার, লোক- 
সাহিত্যের ও লোক সঙ্গীতের এতিহা বিস্ময়কর । এগুলিকে বল! 
হয় দিয়ানা (19976 ) | ১৯০০ থেকে ১৯১৫-র মধ্যে কে, ব্যারনস 
৩৫১৭৮৯টি ( ভিন্নপাঠ সহ ১৮২১০০০টি ) দিয়ীন1 প্রকাশ করেন। 
পি. ম্মিস এই সংখ্যা বাড়িয়ে ৬০১০০০-এ (ভিন্নপাঠ ব্যতীত ) দাড় 
করান। ১৯৬০ সালের মাঝামাঝি ল্যাটভিয়!র রাজধানী রিগায় 
অবস্থিত ইনস্টিটিউট অফ ল্যাটভিয়ান ফোকলোর মূল ও পাঠাস্তর 
সহ নয় লক্ষের কাছাকাছি দিয়ান! সংগ্রহ করেছেন । এই দিয়ান।- 
গুলি উক্ত অঞ্চল সমূহের চলমান জীবনের প্রতিচ্ছবি, যেগুলি 
বিষয়বস্তু ও বক্তব্যের দিক থেকে বন্ুমুখী। প্রাচীন দিয়ানাগুলির 
বিষয়বন্ত ছিল বাল্টিক ভাষাভাষী অঞ্চলের খৃষ্টপূর্ব যুগের দেব 
দেবীদের নিয়ে রচিত উপাখ্যান সমূহ । এগুলির মধ্যে বেশ 


॥ আঞ্চলিক সোক্চিয়েট সাহিত্যের আঁদিপর্বধ ৮৫ 


কয়েকটিতে ইন্দো-ইউরোপীয় যুগেয় দেবগণের এঁতিহ বর্তমান । গ্রীক 
জিউসের অনুরূপ আকাশের প্রতীক এক দেবতা ওই সকল কাহিনীর 
নাক, আর তাকে ঘিরে যে দেবমগুলী তাদেরও ক্রিয়াকলাপ নিষে 
অনেক কাহিনী রচিত হয়েছে । এই নকল কাহিনীর পূঙ্গে বৈদিক 
সাহিত্যে উল্লিখিত বহু কাহিনীর সাদৃশ্য আছে। এর কারণ ভাঁষাগত 
দিক থেকে লিথুয়ানীয় ও ল্যাটভীয় ভাষা এবং বৈদিক ভাষা একই 
ইন্দো-ইউরোগীয় পরিবারের অস্তর্গত। মাচার্য স্ুুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় কার সম্প্রতি প্রকাশিত 70189 ০70 44719 গ্রন্থে 
এই সাদৃশ্যের উপর বিশদ আলোচন! করেছেন। পরবতীকালের 
দিয়ানাগুলিতে আরও অনেক নতুন ধরণের দেবদেবীর আবির্ভাব 
হয়েছে। আরও পরবর্তীকালে খৃষ্টধর্মের প্রভাবও দিয়ানাগুলির 
উপর লক্ষা করা যায়। পুরাতন সাম্যাশ্রয়ী যৌথ সমাজ ব্যবস্থ! 
ভেঙে যাবার বেদন। এগুলির ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে, 
জমিদারদের অত্যাচার ও উৎগীড়নের কাহিনীসমূহ দিয়ানাগুলিতে 
স্থান পেয়েছে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রাতিবাদ ও প্রতিরোধের সুর 
এগুলিতে ধ্বনিতে হয়েছে । দিয়ানা আজও নানাভাবে রচিত হয । 
আধুনিক দিয়ানাসমূহের -বিষয়বপ্ত শ্রমিক শ্রেণীর জাগরণ । খণ্ড 
কবিত। হিসাবে অধিকাংশ দিয়ানাই রীতিমত সাহিত্যগুণ সম্পন্ন । 
লিখুয়ানীয় ভাষা অনেক প্রাচীন, কিন্ত সেই অনুপাতে প্রাচীন 
লিুয়ানীয় সাহিত্যের অগ্রগতি খুব সন্তোষজনক নয়। এই কথা 
ল্যাটভীয় সাহিত্যের ক্ষেতেও সমভাবে প্রযোজ্য । লিখিত আকারে 
ষোড়শ শতকের পূর্বে রচিত লিখুষানীয় সাহিত্যের কোন নিদর্শন 
পাওয়া যায় না। লিথুম্ীনীয় ভাষার আদি গ্রন্থ হচ্ছে প্রোটেস্ট।প্ট 
ধর্মগংনীক একটি প্রশ্নোত্তরমালা । ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে রচিত এহ 
পুম্বিকাটির লেখকের নাম মসভাইডাস, যিনি মার! গিক্সেছিলেন 





০০০ 


১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে । প্রসঙ্গত উদ্লেখঘোগ্য যে এইটিই, লিখুয়ানীয় 
ভাষার প্রথম মুদ্রিত পুস্তক যোড়শ শতকে আয়ও অল্ল কয়েকটি 
গ্রন্থ লিখুষানীয ভাঘায় রচিত হয়েছিল» সব ক্সটিই ধর্মীয় 
চরিত্রের । মসভাইডাস ছাড়। ধর্মীয় রডনার লেখক হিসাবে ধার 
নাম উল্লেখষোগ্য তিনি হচ্ছেন ব্রেটকুনাস দ! ব্রেটকে ( ১৫৩৫- 
১৬০২) ল্যাটভীয় সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থট্র ল্যাটিন নাম 
কাটেকিজষীস কাথোলিকোরাম, রোমান ক্যাথলিক ধর্মমত সংক্রোত্ত 
ষে পুস্তিকাটির র্নাকীল ১৫৮৫ খুষ্ঠীব্দ । তার পরের বছরেই রচিত 
হয় প্রোটেন্টাণ্ট ধর্মসংক্রান্ত গ্রশ্নোত্তরমাল। ৷ 

লিধুয়ানীয় ভাষ। অনেকগুলি বাঁকৃপ্ারা অবলম্বনে গড়ে উঠেছে, 
এবং ৰ্বিভিম্ন সমস্বে বিতিন্ন বাক্ধার। প্রাধান্য পেয়েছে । ১৫৯৯ 
খবষ্টাব্বে রচিত £04/51 নামক গ্রন্থে এই বাক্ধারার বিভিন্নতার 
পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থটির জেখকের নাম মিকালোজাস 
দাউকলা (১৫২৭-১৬১৩)। লিথুস্কানীয় ভাষার প্রথম অভিধাঁ 
রচনা করেন সিরভাইডাস (১৫৭৯-১৬৩১)1 ল্যাটিন-জার্মান- 
লিখুয়ানীয় এই অভিধামটির নাম “তিন ভাষার অভিধান? 
(10606010187) 77881 4570451%7)১ রচনাকীল ১৬২৯। 
১৬০০ থেকে ১৭০০ খুষ্টাব্দের মধ্যে ৮১ জন লেখক ও ৭০টি রচনার 
সন্ধান পাওয়া! গেছে, কিন্ত এই রচনাগুলির সাহিঅমূল্য হৎসামান্। 
১৭০১ খুষ্টান্দে বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট অংশের প্রথম লিথুয়ানীয় 
অনুবাদ প্রকাশিত হয়, এবং ১৭২৭ এর মধ্যে গ্রঞ্কান খুীয় ধর্গ্রন্থ- 
গুলির অঙন্গবাদ হয় । 

সপ্তদশ শতকের ল্যাটভীয় দাহিত্যও মূলত ধর্মপ্রধান ছিল । 
ভবে ওই যুগে ল্যাটভিয়ায় ককেজন গকিমান জেখফের উদ্ভব 
হঝেছিল বাঁধের ' রচনার বিষয় ধর্ম হলেও সেগুলি পাহ্থিতি]ক 


॥ কাঞালিক সোস্সিয়েট সাহিত্যের আদিপর্ব্ ॥ ৮৭ 


চগ্রিত্র পেতে লমর্থ হয়েছিল৷ এঁদের মধ্যে সর্ধপ্রথমে উল্লেখযোগয 
কবি ফুয়েরেকেরাস । তার রচনার প্রকৃতি ধর্মীয় হওযা সত্বেও 
প্রাচীন ল্যাটভীয় কবিদের মধ্যে তিনি সর্বাগ্রগণা, এবং ল্যাটভীষ 
কবিতায় অনেকগুল্সি নূতন ধরণের ছন্দ প্রবর্তম করাব কুতিহ 
তাীঁর। অনুরূপভাবে ল্যাটভীয় গ্ঠ সাহিত্যের জনক হিসাবে যিনি 
স্বীকৃত তার নাম মানকেলিয়াস। সপ্তদশ শতকের আরও একজন 
প্রতিভাশালী লেখকের নাম রেইটার্স যিনি বন ধর্মগ্রন্থ ল্যাটভীয় 
ভাষয় অনুবাদ কবেছিলেন। বাইবেলের ল্যাটভীয অন্ুবাদকেব 
নাম প্লাক বা গুলিক, এবং অনুবাদকীল ১৬৮৫ থেকে ১৬৮৯ খৃষ্টাব ৷ 
ল্যাটভীয় সাহিত্যের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের বিকাশ হয অষ্টাদশ শতকে 
জি. এফ, স্টেণ্ডের (১৭১৪-১৭৯৬) বিরচিত ব্যাকরণ ও অভিধান 
প্রকাশিত হবার পর থেকে। 

লিথুযানীয় সাহিত্যে ধর্মনিরপেক্ষ রচনার সংখ্যা অষ্টাদশ শতক 
থেকে বুদ্ধি পেতে থাকে । এই শতকে ৬১ জন লেখকের ১৯৮টি 
মুদ্রিত রচনার পরিচয় পাওয়া গেছে । .অষ্টাদশ শতকের লিথুয়ানীয 
সাহিত্য জগতের সবচেয়ে উজ্জল জ্যোতিষ ছিলেন কৃস্টিজোনাস 
ডোৌনেলাইটেস। ইনিই প্রথম লিখুয়ানীয় কবি ধার খ্যাতি 
লিপুয়ানিয়ার বাইরেও বিস্তারলাভ করেছিল । ডোনেলাইটেস 
জন্মগ্রহণ করেছিলেন তদানীন্তন পূর্ব প্ুশিয়ার অন্তর্গত লাসডিনলেন 
নামক গ্রামে ১৭১৪ খুষ্টাব্ধের ৩লা। জানুয়ারী তারিখে । তিনি 
কোনিগসবুর্গ িশ্বধিস্থালয়ে লুখারীয় ধর্মতত্ব এবং প্রাচীন কয়েকটি 
ভা শিক্ষা করেন (১৭৩৬-৪০)। ১৭৮০ খ্ষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী 
আরিখে তার মৃত্যুর পূর্ব, পর্যন্ত টোলমিক্ষখেসন নামক একটি গ্রামে 
নার! জীবন অতিবাহিত করেছিলেন । তিনি জার্মান এবং লিথুয়ানীয় 
উদ্ধয় ভ্বাধাংভেই রচনাকার্ধে দিদ্বহন্ত ছিলেল। তার প্রধান 


৮৮" ॥ আঞ্চলিক সোভিবেটি সাহিত্যের আীলিপবর্ধ ॥ 


কাৰগ্রন্থের নাম 1462? অর্থাৎ খতুসমূহ । কাব্যগ্রন্থটি আগাগোড়া 
ছয়মাত্রিক ছন্দে রচিত। পূর্বে এই ছচ্দ কোন লিধুয়ামীয় কবিতায় 
ব্যবহৃত হয়নি । অষ্টাদশ শতকের লিখুষানিয়ার কৃষিজীবন, বিশেষ 
করে ভূমিদাসদের কথা, এই রচনাষ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে, যদ্দিও 
বাহযত কাব্যগ্রন্থটি চারটি খতুর বর্ণনা। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এল, 
এইচ. রে স1 সর্ধপ্রথম 71882 কাব্যটিকে ডাস ইয়ার ইন ফিয়ের 
গেজাজেন (7068 41৫77 % 7761 96801/9) এই শিরোনামায় 
জার্মান অন্ুবাদ সহ প্রকাশ করেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাকে নেসসেলমান 
সম্পাদিত ডোনেলাইটেসের রচনা সংকলনে ও উক্ত কাব্যের জার্মান 
অনুবাদ আছে । আরও একটি জার্মান তঞ্জমা করেছিলেন পাসার্গে 
১৮৯৪ থ্ৃষ্টাব্দে। ডোনেলাইটেসের অপর একটি রচনার নাম 
448801028 4100 7086198, এটি একটি গল্পসংকলন, গল্পগুলি 
গ্রীক ও রোমক সাহিত্য এবং লিখ,যানীয় লোকসাহিত্য থেকে গৃহীত । 
ডোনেলাইটেসের রচনাবলীর রুশ অনুবাদ প্রকাশিত হযেছে ১৯৫১ 
খৃষ্টাবে। 

উনিশ শতক থেকে লিখুয়ানীয় সাহিত্যের আধুনিক যুগের 
সুত্রপাত হয়। লিথুয়ানিয়ার জাতীয় জাগরণেরও শুরু ওই সময় 
থেকে, এবং এই জাগরণের মূলে ভিলিনাস বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্নাতকদের 
যথে্&$ট অবদান ছিল। জাতীয় জাগরণের স্থর উন্নিশ শতকের 
গোড়ার দিকে হূজন কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল, একজনের নাম 
সিমানাস স্তানোভিপিয়া ( ১৭৯৯-১৮৪৮ ) এবং অপরজনের নাম 
ভায়োনিৎসাস পোষ্কা (১৭৫৭-১৮৩০)। লিথুয়ানিয়ার পূর্ণা 
ইতিহান সর্করথম রচনা করেন সিমানাস দাউকান্তাধ ( ১৭৯৩- 
১৮৬৪) । খীর্জার সঙ্গে সামিট করেকজন লেখকও উনিশ শতকের 
লিখ,য়ানীক্ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন | এদের মধ্য প্নেভারেও 


॥ আঞ্চলিক সোভিয়েট মাহিত্যের আদিপর্ব্র ॥ ৯৯ 


স্্াংসদাস স্ত্রাংসদেলিস ( ১৭৬৪-১৮৩৩) ধর্সীশ্রয়ী ও ধর্মনির- 
পেক্ষ উভয় শ্রেণীর কবিতা রচনাতেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন । 
গছ রচনার ক্ষেত্রে বিশপ ভালানসিয়াস (১৮০১-৭৫) উল্লেখযোগ্য 
পরিবর্তন আনতে সক্ষম হন। বিশপ বারানাউস্কাস (১৮৩৫- 
১৯০২) তার :47/1:808% 19/169 নামক কাব্যগ্রন্থের জন্য বিশেষ- 
ভাবে বিখ্যাত (রচনাকাল ১৮৫৮-৫৯) য1 ইংরাজীতে 776 70769 
০%47%/9089% নামে অনুদিত হয়েছে ১৯৫৬ খুষ্টাবে । 

উনিশ শতকের মাঝামাধি কাল থেকেই লিখুয়ানিয়ার 
রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে মেঘ জমতে শুরু করে, প্রতিক্রিয়াশীল 
শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলনের স্ূত্রপাতও ধীরে ধীরে ঘটে। 
এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন জোনাস বাসানাভিসিয়াস যিনি 
লিথুয়ানিয়ার প্রথম পত্রিকা 48276 (প্রভাত) প্রকাশিত করতে 
শুরু করেন ১৮৮৩ খৃষ্টাব্ব থেকে। তিনি একজন বিখ্যাত সংগ্রাহকও 
ছিলেন এবং লিথুয়ানীয় লোকসাহিত্যের পুনরুদ্ধার করেছিলেন 
অসীম নিষ্ঠার সঙ্গে । বাসানাভিসিয়াসকে লিথুয়ানীয় জাতীয়তাবাদের 
জনক বল! হয়। তিনি মন্ধেয় ইতিহাস ও প্রত্বতত্ব অধ্যয়ন 
করেছিলেন, এবং চিকিৎসাবিদ্ভা গ্রহণ করেছিলেন ওয়ারশ থেকে । 
লিখুয়ানিয়ায় তার প্রকাশিত পত্রিকাটিকে বেমাইনী ঘোষণা কর 
হয়, এবং তিনি তা গোপনে প্রকাশ করে চলেন পূর্ব-জার্মানীর 
অন্তর্গত টিলজিট থেকে । ১৯০৫ সালে তিনি লিথুযানিয়ার স্থায়ন্ত" 
শীলন দাবি করেন । ১৯০৭ সালে তিনি লিথুয়ানিয়ার বিজ্ঞান 
সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন, যার তিনি সভাপতি ছিলেন একা দিক্রমে 
বিশ বছর । ১৯১৮র ফেব্রুয়ারীতে তার নেতৃত্বে একটি সভা 
লিথুয়ানিয়ার স্বাধীনত! দাবি করে। তিনি ছুই খণ্ডে লিখুয়ানীয় 
লোকসঙ্গীতের সংকলন প্রকাশ করেন, চার খণ্ডে প্রচলিত কথা ও 


৯ ॥ আঞ্চলিক মৌকিয়ট আারিত্যের জরিপর্ক্ ॥ 


কাহিনীসমূহের সংকলন, এবং এক খণ্ডে প্রচলিত আচার অনুষ্ঠান, 
রীতিনীতি ও বিশ্বাসের সংকলন প্রকাশ করেন, যেগুলির নৃতাত্বিক 
মূল্য অপরিসীম । এই গুলির প্রকাশকাল ১৯০২ থেকে ১৯০৫ এর 
মধ্যে। জাতিসমূহের স্থানাত্তর গমনের উপর তার গকেমণা গ্রন্থ 
প্রকাশিত হয় ১৯২১ খৃষ্টান । 

ভিনফুপ কুদিরকা (১৮৫৮-৯৯) লিখুয়ানীয় ছোটগল্প সাহিত্যকে 
প্রভূত উন্নত করেন। কবি ও শ্বীতিকার হিসাবেও তিমি যথেষ্ট 
খ্যাতির অধিকারী ছিলেন । তার রচিত একটি সঙ্গীত লিথুয়ানিয়ার 
জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হয়েছিল । . লিথুয়ানিয়ার নবজাগৃতি 
আন্দোলনের পুরোভাগে আরও ধার! এসে দীড়িয়েছিলেন তাদের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন জে. মাকিউলিস (ছন্সনাম মাইরোনিস) 
যিনি শুধু কবিই ছিলেন না, পরবতাঁ লিখুয়ানীয় সাহিত্যের বহু- 
মুখী বিকাশের যিমি ছিলেন অন্যতম প্রেরণাদাতা, যাকে বল! 
হত লিথুয়ানীয় রেনেস্সাসের কবি ও প্রেরিত পুকষ। মাকিউলিস 
জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৬২র ২র! নভেম্বর তারিখে সিলুভা প্রদেশে । 
কিয়েভ বিশ্ববিষ্ঠালয়ে সাহিত্যের শিক্ষা! গ্রহণের পর তিনি অতঃপর 
সেন্ট পিটার্সবার্গের ক্যাথলিক আকাডেমিতে ধর্মতত্ব শিক্ষা করেন 
এবং অতঃগর অধ্যাপনায় মনোনিবেশ করেন । 1+4080789 4568901- 
এ প্রকাশিত তাঁর গীতি কৰিত। সম্মুহে (১৮৯৫), 18088877179 
(১৯০৯) এবং 7£%8% 7/2/70$ (১৯২০)-এ প্রকাশিত বাঙ্গমুলক 
কবিতাসমূহে এবং 7614) 1912%878% £ 9০16 সংকলনের কবিতা. 
গুজিতে বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে তিনি লিথুয়ানিয়ার জাতীয় 
আদর্শকে তুলে ধরেছিলেন । এই একই আদর্শ তার ত্রয়ী নাটক 
7686/080 21569, 720%689 169 £725)%905%8 এবং 
78228 891606%9-এ প্রতিফলিত হয়েছে । আরও যে 


॥ আঞ্চলিক লোগ্তিয়েট সাহিত্যের আদিপর্র্ঘ ॥ ৯১ 


কজন শক্তিমান লেখক যারা উনিশ ও বিশ শতকের সেতুবন্ধরূপে 
কাজ করেছেন, বিশ শতকের বিখ্যাত ওপগ্তাসিক ও নাট্যকার 
ক্রেভে মিকাই ভিকিয়াম ও অপরাপর লেখকদের যার! ছিলেন 
প্রত্যক্ষ পূর্সুরী, তাদের মধ্যে দার্শনিক কবি ও নাট্যকার স্টোরাস্ট। 
ত্যুহনাস, ছোটগল্প লেখক বিলিউনাস, সমালোচক টুমাস 
ভাইজগানটেস প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । মহিলারাও 
পিছিয়ে ছিলেন না, যেমন ৎসাইমানটিনে সেমাইটে (১৮৪৫-১৯২১) 
ছিলেন ছোট গল্পের একজন বিশিষ্ট লেখিকা ৷ তিনি সাহিত্য ছাড়াও 
নারীমুক্তি আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন । 

এবারে ল্যাটভীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করা যাক। 
প্রকৃত অর্থে ল্যাটভিয়ার জাতীয় সাহিত্যের সূত্রপাত হয়েছে উনিশ 
শতক থেকে। জে আলুনান রচিত 42888701729 ( ১৮৫৬) 
ল্যাটভীয় গীতিকবিতার প্রথম সার্থক সংকলন । উনিশ শতকের 
ল্যাটভিয়ার কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে আউসের্রিস-এর (অপর নাম এম. 
ক্রোগংসেমস ) গীতিকবিতাসমূহ এবং পুমপুর রচিত মহাকাব্য 
1,201)168/ও (ইংরাজী অনুবাদ 43807910867, ১৮৮৮ ) বিশেষ 
উল্লেখের দাবি রাখে । জনপ্রিয় এই মহাকাব্যটির নায়ক ল্যাটভিয়ার 
স্বাধীনত। সংগ্রামের যোদ্ধার প্রতীক । ল্যাটভীয় সাহিত্যের প্রথম 
উপন্তাস 14971৮501% 7081 ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়েছিল, 
লেখকর! ছিলেন ছুই ভাই, আর এবং এম. কান্দৎসিতেস। এই 
উপন্তাসটিতে ল্যাটভিয়ার তদানীন্তন গ্রামজীবন অতি নিপুণভাবে 
অস্থিত হয়েছে । ল্যাটভিয়ার জাতীয় জাগরণের অন্যতম হোতা 
ছিলেন জে. রাইনিস (অপর নাম জে* প্লাইকসান্স, ১৮৬৫- 
১৯২৯)। রিগ! জিমনাসিয়ামে সাধারণ শিক্ষার পর তিণি সেপ্ট 
পিটার্সবার্গে আইন পড়েন এবং তারপর রাজনীতিতে লিপ্ত হন। 


৯২ ॥ আঞ্চলিক সোল্তিয়েট সাহিত্যের আদিপর্ব্ষ ॥ 


শাসকবর্গ তার কার্যকলাপে ভীত হয়ে তাকে নির্বাসিত করে, এবং 
তিনি দীর্ঘকাল বন্দী অবস্থায় থাকেন। কবি ও নাট্যকার হিসাবে 
তিনি ল্যাটভীয় সাহিত্যে রীতিমত গৌরবময় স্থানে অধিষ্ঠিত। 
শেক্সগীয়াব, গেটে ও শিলারের রচনাবলী তিনি ল্যাটভীয় ভাষায় 
অনুবাদ করেন। তার বিখ্যাত নাটকসমূহের মধো 177%79 %% 
21015 (47976 216 11071) ) 78 76787 (71080 876626), 
1)08/006, (716 7)//79) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । তার সর্বোৎ- 
কষ্ট নাটক ০028৩ %% 77170 47718 তার জীবদ্দশাতেই 
ইংরাজীতে অনুদিত হয়েছিল ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে 693 ০৫০০% নামে । 
ইংরাজী অনুবাদটি সর্ধপ্রথম ইংলণ্ডে অভিনীত হয় ১৯২৫ এর ২২শে 
মে তারিখে । রাইনিস ল্যাটভিয়ার স্যাশানাল থিয়েটার সোসাইটির 
পরিচালক নিযুক্ত হয়েছিলেন । ১৯২০ সালে তিনি ল্যাটভীয 
পালণমেন্টের সদস্য হন। তার স্ত্রী আসপাংসিজ! ( এলৎস! 
রোৎসেনবের্গা ) কৰি ও নাট্যকার হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন । 

১৮৯০ থেকে ল্যাটভীয় সাহিত্যে ছুটি পরস্পর বিবোধী ধারার 
বিকাশ ঘটেছিল । প্রথমটি ছিল নব রোমার্টিকতাবাদী ধার! যার 
উদগাত। ছিলেন জে, পোরুকৃস (১৮৭১-১৯১১) এবং দ্বিতীয়টি ছিল 
বাস্তববাদী ধার! যার মুখ্য প্রবক্তা ছিলেন নাট্যকার ও ছোটগঞ্প 
লেখক আর রব্লাউমানিল (১৮৬৩-১৯০৮)। বিশ শতকের গোড়ার 
দিকে ল্যাটভীয় সাহিত্যে একদল প্রতীকীবাদী কবির আবির্ভাব 
হয়েছিল । প্রাচীন যুগের বীরগাথাসমূহ অবলম্বনে নৃতন ভঙ্গীতে 
কাহিনী লিখেছিলেন জে. আকুরাতের্স (১৮৭৬-১৯৩৭)। ইনি গদ্য 
ও কবিত। উভয় ধরণের রচনাতেই পিন্ধহস্ত ছিলেন । অপর একজন 
লেখক উপিতিস, ধার জন্ম সাল ১৮৭৭, ফরাপী ও রুশ প্রকৃতিবাদে 
দীক্ষিত হয়েছিলেন । শ্রমিক শ্রেণীর জীবনযাত্রা তাত রচনায় 


॥ আঞ্চলিক সৌভিয়েট সাহিত্যের আদিপর্ব্ঘ ॥ ৯৩ 


বিশেষভাবে স্থান পেষেছিল । ফরাসী সাহিত্যের দ্বারা আবও 
একজন ল্যাটভীষ কবি বিশেষভাবে অস্তুপ্রাণিত হযেছিলেন, ধাৰ 
নাম ই, ভিরৎসা (১৮৮৩-১৯৪০) | তাব গগ্যকাব্য 9170%7,67 
বনু ভাষা অনুদিত্ত হযেছে । ওপন্যাসিক জে, জাউনস্ুদ্রাবিনস 
তাব 42)%. 41)2195 এবং 2267) নামক তিনটি উপন্যাস মারফত 
ল্যাটভীয জীবনধারাৰ উপব একটি সার্থক টিলজি রচনা করে- 
ছিলেন । প্রথম মহাযুদ্ধকালীন ল্যাটভীষ লেখকদেব মধ্যে পদ্যা- 
সিক স্টালাস, যিনি ছুইখণ্ডে £27$ নামক একটি বৃহৎ উপন্যাস 
বচন! কবেছিলেন, 7089961% 14879 এব লেখক গ্রীনস, এবং 
ছোটগঞ্প লেখক এসিরিন্সেব নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


॥ (মানড়াভীয় নাহিত্য ॥ 


মোলডাভীয়, প্রজাতন্ত্র বা বেসারাবিয়া সোভিয়েট ইউনিয়নের 
ুদ্রেতম প্রজাতন্ত্র এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সোভিয়েট ইউনিয়নে 
যুক্ত হৃবার পর্ব পর্যস্ত বন্ধ রাজনৈতিক পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে এট 
দেশটিকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়েছে, যার ফলে এখানকার সংস্কৃতি 
মিশ্র আকার ধারণ করেছে ॥ আদিতে মোলডাভিয়া ছিল 
সিথিয়ার একটি অংশ । কিছুকাল এই অঞ্চলে তাতারদের অধিকার 
স্থাপিত হয়েছিল । ১৮১২ খুষ্টাব্দের পর বেসারাবিষা কিছুকাল 
রুশ অধীনে থাকে ৷ পরে তা কমানিয়ার অধিকারে আসে, এবং 
আরও পরবর্তীকালে তা আবার বিযুক্ত হয়ে যায় । গ্রসঙ্গত 
উল্লেখমোগা, রুমানিয়ার পূর্বদিকের প্রদেশটির নামও মোলডাভিয়া, 
এবং উভয় মোলডাভিয়ারই সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সঙ্গতভাবেই 
এক এবং অভিন্ন । মোলভাভীয় ভাষ৷ রুমানীয় ভাষারই একটি 
আঞ্চলিক রূপ যা! শ্লাভনিক ও ল্যাটিনের প্রভাবে গঠিত । 

আদি পর্যায়ের মৌলডাভীয় সাহিত্যের বিকাশ পূর্ব ইউরোগীম্ 
অপরাপর সাহিত্যের অনুরূপ পদ্ধতিতেই গড়ে উঠেছিল | ধর্মীয় 
ও ধর্মনিরপেক্ষ উভয় প্রকার সাহিত্যেরই ৰিকাশ দেখা! গিয়েছিল | 
ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্যের একট! বড় অংশই ছিল লোকযান, কাহিনী, 
কবিতা! ও সঙ্গীতের আকারে যেগুলি স্থপ্রাীনকাল থেকেই লোক- 
মুখে আবতিত হয়েছিল, এবং পরবর্তীকালে শিক্ষিত মহলে আগ্রহ 
সৃষ্টির ফলে যেগুলি লিখিত আকার পেয়েছিল । এই সকল কবিতা 


॥ আঞ্চলিক সোভিয়েট সাহিত্যের আদিপব্র্ধ ॥ ৯৫ 


ও কাহিনী সমূহের মধ্যে বহু ক্ষেত্রেই প্রাক-খুষ্টীয় প্যাগান এঁতিহোর 
নিদর্শন পাওয়া যাষ | পরবতীকালে কবিতা, গগ্ভসাহিত্য ও 
নাটকের ত্রিমুখী বিকাশ দেখা যায় । মোলডাভীয় কবিতার বিভিন্ন 
ধরণগুলির নাম যথাক্রমে 1)0?%6 (প্রেমের কবিতা), 73066 
(শোকগীতি), 0০176 (ধর্মসঙ্গীত, ক্যারল) এবং 0866০ 
(গীতিকবিতা) | আখ্যানধমী কাব্যসমূহকে বলা হত 027//805 
13067072695 | ধর্মগ্রন্থ ও লোককাহিনীসমূহ গণ্ভে রচিত হত । 
নাটকের মধ্যে ছিল বাইবেলের বিভিন্ন কাহিনী অবলম্বনে রচিত 
সংলাপসমূত | 

মোলডাভীয়-কমানীয় সাহিতো শ্লাভনিক ভাষাসমূহে রচিত 
ধর্মশান্ত্রপমূহের অনুবাদ পঞ্চদশ শতক থেকেই শুরু হয়েছিল ৷ সেই 
হিসাবে পূর্বে উল্লিখিত প্রাচীন রুশ সাহিত্যের কিছু কিছু অংশের 
অনুবাদ মোলডাভীষ সাহিত্যে দেখা যায় । মোলডাভিয়ার পশ্চিম 
প্রান্তে বর্তমান রুমানিয়ার ওয়ালাচিযা অংশে ধর্মসংস্কার ব| 
রিফর্মেশন আন্দোলনের তরঙ্গ এসে পড়েছিল । পক্ষান্তরে মোল- 
ডাভিয়া ছিল রক্ষণশীলদের দুর্গ । ওয়ালাচিয়া থেকে ১৬৪৩ 
ুষ্টাব্দে একটি ক্যালভিনপন্থীদের তাত্বিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, যেটির 
প্রতিপাগ্ভ সমূহকে খণ্ডন কৰে মোলডাভিয়ার মেট্রোপলিটন 
ভারলাম ১৬৪৫ খুষ্টান্দে একটি গ্রন্থ প্রণযন করেন । এরও পূর্বে 
১৬৪৩ খুষ্টাব্ধে ভারলাম আরও একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন, নাম 
(7716৫ 73677776090 2৫ 717১080470১ যা ধর্মীয় উপদেশ- 
মুলার একটি সংকলন । ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে 77762616. 0%6 77৫11 
74%%, অর্থাৎ মোলডাভিয়ার রাজকুমার “ভাসিলি লুপুর আইনসমূহ' 
প্রকাশিত হয়েছিল ৷ এই গ্রন্থটি আবার ওয়ালাচিয়ায় রচিত আর 
একটি বুহদায়তন আইনগ্রন্থের অন্ততূক্ত হয়, যা রচিত হয়েছিল 


৯৮ ॥ ভঙঞ্চলিক লোনিয়েট সাহিত্যের ানগিপর্র্ষ ॥ 


১৮৭০) রুমানিয়ার ইতিহাস রচনা! করেন যা প্রকাশিত হয়েছিল 
১৮০৬ খৃষ্টাব্দে । এছাড়া তিমি ঘিয়োরঘি (জজি) সিনরাই-এর 
(১৭৫৩-১৮১৬) সহযোগিতায় প্রথম রুমানীয় ব্যাকরণ লেখেন । 
লিনকাই এতিহাসিক হিসাবেও প্রসিদ্ধ ভিলেন, ধার 41101106 
1307)27110। প্রকীশিত হয়েছিল ১৮০৭ সালে । ভাষ! সংস্কারের 
পূর্বসর্ত হিসাবে বর্ণমালা সংস্কারের জন্য আন্দোলপল করেছিলেন 
পেটরু মাইয়োর যিনি ল্যাটিন বর্ণমাল প্রবর্তনের জন্ত আপ্রাণ 
চেষ্টা করেছিলেন । 

অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে কোস্টাখি কোনাথি এবং এনাখি 
কোগালনিচেয়ান্ন এতিহাসিক ঘটনাসমূ অবলম্বনে কাব্য রচন! 
করেছিলেন । উনিশ শতকের প্রথম দিকে কাবারীতির ক্ষেত্রে 
বিশেষ পরিবর্তন আসে । এই পরিবর্তন ধারা এনেছিলেন তাদের 
মধে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগা আইওন (জন ) বুদাই দেলেনন ঘিনি 
, [87078009 নামক একটি ব্যঙ্গকাব্য লিখেছিলেন | বুহদায়তন 
এবং মহাকাব্যের ধাঁচে লিখিত ১৮১২ খুষ্টান্দে প্রকাশিত এই কাব্যের, 
নায়কনায়িকারা সকলেই ছিল জিপসী সম্প্রদায়ের । ভাসিলি 
আরণ (১৭৭০-১৮২২) দশ হাজার শ্লোকে 70777 9? 71100116 
1)07)7//78/719%9 07775499 নামক একটি মহাকাব্য খুষ্তীয় আদর্শের 
বাতাৰরণে রচন। করেছিলেন । ১৮০৫ সালে প্রকাশিত এই মহা- 
কাব্যটি মিলটনের প্যারাভাইস লস্ট অবলম্বনে রচিত । তার 
1507 ও% /$90£ (১৮০৮) গভিডের মেটামরফসেসের অনুসরণ । 
হোমার এবং ওভিডের অনুবাদ করে বিখ্যাত হয়েছিলেন আইওন 
বারাক (১৭৭৯-১৮৪৮) ধার রচিত 21591799760 167%92187)%7%% 
এবং 4778 ও 71676, বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে বৌকোভানিয়া অঞ্চলটি অগ্টিয়ার অধিকারে 


॥ আঞ্চলিক সোভিয়েট সাহিত্যের আদিপর্র্ব ॥ ৯৯ 


যায়, এবং ১৮১২ খুষ্টা্ধে বেসারাবিয়া রুশিয়ার অধিকারে আসে । 
১৮৩৩ খুষ্টাব্ে মোলভাভিয়ায় পূর্বকথিত ভ্যাসিলি লুপুর আইনের 
পরিবর্তে নতুন আইন প্রবতিত হয় ৷ এই সময় থেকেই মোলডাভিয। 
ও তার সম্পিহিত অঞ্চলসমূহে নতুনভাবে জাতীয় ভাবধারার বিকাশ 
ঘটে যার নেতৃত্ব করেন বিখ্যাত চিন্তাবিদ টুডোর ভল্াডিমিরেশেন । 
ঘিয়োরঘি আশাখি (১৭৮৮-১৮৬৯) 41986 78079166906 নামক 
একটি সাময়িক পত্রেব প্রকাশ শুরু করেন ১৮২৮ থেকে যা নতুন 
ভাবধাবাসমূহের মুখপত্র হযে ওঠে । উনিশ শতকেব প্রথম দিকের 
মোলডাভীয় লেখকদের মধ্যে ডোনিকি কশ ভাষা থেকে তার স্বদেশ- 
বাদী আস্তিয়োথ কান্তেমিরের রচনাসমূহের অনুবাদ করেন | তাঁকে 
এই কার্ধে, কান্তেমির রচিত বিপুল উপকথা ও বাঙ্গাত্মক কাহিনীসমূহের 
অনুবাদে সহায়তা করেছিলেন নেগ্রৎসি। মপর একজন লেখক 
স্টামাটে যিনি ফরাসী ও রুশীয় রোমান্টিক ভাবধারায় দীক্ষিত হয়ে- 
ছিলেন, ইংরাজী থেকে টমাস মুর এবং ওয়াল্টার স্কটের রচনাবলী 
অনুবাদ কবেছিলেন। এব! সকলেই বেসারাবিয়া অর্থাৎ বর্তমান 
সোভিয়েট মোলডাঙিযাব অধিবাসী ছিলেন । 

উনিশ শতকের মাঝামাঝি যুগে ধারা আবিভূতি হয়েছিলেন 
তাদের মধ্যে বিদ্রোহী কৰি আন্দ্রেই মুরেসান্থুর নাম বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য। এ ছাড়া অপর একজন কবি বলিন্টিনেয়ান্থ এতিহ্বাসিক 
কাব্য রচনা! করে জনপ্রিয় হয়েছিলেন ৷ কিন্তু মধ্য উনিশ শতকে 
কবি হিসাবে ধার কুতিত্ব সর্বাধিক তিনি ছিলেন গ্রীগুরে আলেক- 
জান্দ্েস্কু (১৮১২-৮৫) ধার রচিত 1062%৮ এবং 1416086257 
মৌলডাভীয় তথ। রুমানীয় সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ । এছাড়া 
তিনি লামাতিনে, লাফফ$তেন প্রভৃতি ফরাসী লেখকদের অনুকরণে 
প্রচুর শ্লেষাত্বক রচন। লিখেছিলেন, এবং ভলতেয়ার ও বাঁয়রণের 


১০০  ॥ আঞ্চলিক সোছিয়েট লাহিত্যের আদিপর্্ষ ॥ 


রচনাধলীর অনুবাদ করেছিলেন। মধা উনিশ শতকের এঁতিহা- 
সিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বালেন্কু (১৮১৯-৫৯) যিনি 119077287%1 
19010 728717% 10604 নামক একটি এতিহাসিক পত্রিকার 
দীর্ঘকাল সম্পাদন! করেছিলেন। এ ছাড়া মিহাই কোগলানিকিয়ানু 
(১৮২৭-৮১) পুরাতন মোলভান্ীয় ক্রুনিকলসমূহ নূতন করে 
সম্পাদন। করেছিলেন । 
উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের গোড়ার দিকের লেখকদের মধ্যে 
ভাসিলি আলেকজান্ড্রি ( ১৮২১-৯০ ) বনুমুখী প্রতিভার অধিকারী 
ছিলেন । তিনি 1)0576 197 17901677)10016 এবং 1১৮১৫516191 
12101660761 নামক ছুটি কাব্যগ্রন্থ, প্রকাশকাল যথাক্রমে 
১৮৫৩ ও ১৮৫৬, 73860762676 7) 710767/0 নামক উপন্তাস 
এবং কয়েকটি নাটক লিখেছিলেন । এ ছাড়। প্রাচীন লোকগীতি 
ংগ্রাহক হিসাবে তার খ্যাতি ছিল যেগুলি তিনি 13%196 এবং 
70828$ 701%176 গ্রন্থদ্ধয়ে সংকলন করেছিলেন । কৰি মিহাইল 
এমিনেন্কু (১৮৫০-৮৯ ) তার 7082 কাব্যগ্রন্থ মারফৎ বিখ্যাত 
হয়েছিলেন ৷ এ ছাড়! গল্পকার ও দার্শনিক হিসাবেও তিনি ছিলেন 
উল্লেখযোগ্য । এমিনেস্কু ভারতীয় দর্শনের অনুরাগী ছিলেন। 


॥ তুর্কী দাতিত্য ॥ 


ভুকাঁ এবং তুকাঁজাত ভাষাসমূহে প্রায় ছয় কোটি মানুষ কথা- 
বার্তা ধলেন, ধাদের মধ্যে আড়াই কোটি তুরস্কের বাসিন্দা, প্রায় 
ছুই কোটি সোভিয়েট ইউনিয়নের, আশী লক্ষ চীন দেশের এবং 
আশী লক্ষ ইরান ও আফগানিস্তানের ৷ তুকাঁ ভাষা বিভিন্ন শ্রেণী 
ও উপশ্রেণীতে বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রতিটির মধ্যেই এক আশ্চ্য 
এঁক্য লক্ষ্য কর যায়, শুধু ব্যতিক্রম চুভাষ এবং উষাকুত, একাস্ত- 
ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার দরুন মাদের সঙ্গে অপর ভাষাগুলির 
সংযোগ ছিল না! । তুকভাষার আদিতম নিদর্শন পাওয়া যায 
অষ্টম শতকের কয়েকটি লেখমালায যেগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে মঙ্গো- 
লীয় প্রজাতন্ত্রের অন্তর্গত ওরখান নদীর তীরে এবং সোভিয়েট 
দেশের ইয়েনিসি নদী অঞ্চলে | এগুলি রুনিক লিপিতে লিখিত 
যার সর্বপ্রথম পাঠোদ্ধাব করেন ভিলহেলম থোমসেন ১৮৯৩ 
খুষ্টাবকবে । এই লিপির উত্তব হয়েছিল আরামাধিক থেকে প্রাচীন 
সোগভীয় বর্ণমালার মারফত । কালক্রমে অবশ্য তুকাঁ ভাষা উইগুর 
লিপিতে লিখিত হতে শুরু করে যার উদ্ভব সেমেটিক বর্ণমালা থেকে। 
দশম ও একাদশ শ্তক থেকে আরবীয় লিপি ব্যবহাত হতে আরস্ত 
করে যদিও প্রাচীন লিপিগুলি পঞ্চদশ শতক পর্যস্ত কিপচক ও 
চাখতাই ভাষাঘ্য়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত । আরবীষ লিপিতে তুকী 
ভাষাসমূহ লিখিত হত বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যস্ত । ১৯১৮ 
ুষ্টাবে তুরস্কে আরবীয় লিপির পরিবর্তে রোমক লিপির ব্যবহার 


১০২ ॥ আঞ্চলিক সোক্িয়েট সাহিত্যের আদিপর্র্ষ ॥ 


শুরু হয় । সোভিয়েট ইউনিয়নের আজারবাইজানে ১৯২৪ খৃষ্টাবে 
ল্যাটিন ( রোমক) লিপি প্রবতিত হয় এবং ১৯২৮ থেকে তা 
সোভিয়েট ইউনিয়নের অপরাপর তুকীঁভাষী অঞ্চলে প্রসারিত হয় । 
১৯৩১ সাল থেকে সেখানে সিরিলীয় লিপি( যাতে রুশ ভাষা 
লিখিত হযে থাকে ) প্রচলন হয় তুকাঁভাবার ক্ষেত্রে । আমরা! পুধে 
দেখেছি'যে আধুনিক তুকনাস্াগুল্সিকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা 
যায়, দক্ষিণ-পশ্চিম বা তুর্কমেন শ্রেণী, দক্ষিণ-পূর্ব বা চাখতাই বা 
উদ্বেক শ্রেনী, উত্তর-্পশ্চিম বাঁ কিপচক শ্রেণী এবং উল্তর-পূর্ব বা 
উইগুর শ্রেণী । 

আদিতম তৃকাঁ সাহিত্যের নিদর্শন যা! রুনিক লিপিতে রচিত ও 
অষ্টম শতকের লেখমালাসঘূহে পাওয়া গেছে ত৷ তুকাঁ রাজকুমার 
কিউল ও তার ভাই ৰিলগে খানের স্মৃতির উদ্দোশ্যে রচন। কর! হয়ে- 
ছিল | তুকাঁ ইতিহাসের গৌরবময় যুগ, চীনাদের নিকট তাদের 
অধ্ধীনতা, বিলগে খানের নেতৃত্বে তাদের মুক্তিলাভের কাহিনী এই 
ওরখান লেখমালায় উল্লিখিত হয়েছে । এই লেখমালাগুলির 
সম্পাদনা ও অনুবাদ করেছিলেন ডি. রস, ১৯২৩ সালে বুলেটিন 
অফ এশিয়ান এগড আক্িকান স্টাডিজ পত্রিকায় । নবম থেকে 
একার্দশ শতকের মধ্যে রচিত উইগুর তুকাঁর কিছু বিদর্শন চৈনিক 
তু্াস্থানে পাওয়া গেছ । তুকাঁ রচনার এইগুলিই আদিতম নিদর্শন | 

যেগুলি বর্তমান তুকীঁভাষী অঞ্চল, সেগুলির বন্বস্থানেই একদ। 
ঘবৌঙ্গধর্ম ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল । ভারতবর্ষ থেকে 
সর্বান্ডিবাদী বৌদ্ধমত সোভিয়েট মধ্য এশিয়ায় একদ। প্রসার লাভ 
করেছিল, যার প্রচুর সাহিত্যগত ও প্রত্বতা্থিক নিদর্শন আদ্িদ্কৃত 
হয়েছে এবং আজও হচ্ছে৷ তুকাঁ ভারী অঞ্চলসমূহে ভারতীয় 
প্রচাবযুক্ত'ঘে লকল রচনা পাওয়! গেছে সেগুলির অধিকাংশই 


॥ জাঞ্চলিফ সোভিয়েট সাহিত্যের ভাঙ্গিপর্ধয ॥ ১০৩ 


সংস্কৃত বা প্রাকৃত ভাষায় রচিত, ব্রাঙ্মী বা খরোষ্ঠটী লিপিতে তা 
লিপিবদ্ধ হয়েছে । পরবর্তীকালে স্থানীয় তুবীঁভাষাতেও যে 
বৌদ্ধধর্মের কিছু কিছু গ্রন্থ রচিত হয়নি তা নয় । অভিধর্মকোশের 
একটি তুকাঁ অনুবাদের সন্ধান পাওয়। গেছে । 

তুকাঁ সাহিত্যের ভৌগলিক পরিমগ্ডল সুবিশাল ।' তুকীভাষার 
যে ধরণটি বর্তমান তুরস্কে গ্রচলিত তা সোভিয়েট ইউনিয়নের কোন 
কোন স্থানে আজ বর্তমান । কাজেই সোভিয়েট তুকাঁ সাহিত্যের 
আদিপর্বের সুচনা করতে গেলে অনিবার্ষভাবেই তুরস্কের প্রসঙ্গ এসে 
পড়ে । এছাড়া সাধিকভাবে পারসিক সাহিত্যের প্রভাব তুকী 
সাহিত্যের উপর বর্তমান | মুঁলজুক তুকাঁদের সাম্রাজ্য পারস্য দেশেও 
বিস্তৃত হয়েছিল» যার ফলে উন্নততর পারসিক সাহিত্য তুকাঁ 
সাহিত্যকে সমৃদ্ধ হতে রীতিমত সাহাষ্য করেছিল ৷ ত্রয়োদশ 
শতকের প্রথম ভাগে তুকাঁ চেঙ্গিজ খানের পারন্য আক্রমণ সঙ্গোল 
সাম্রাজ্যের সুচনা করেছিল । চতুর্দশ শতকের শেষের দিকে 
তৈমুরের সাম্রাজ্য ইরাণ, তাতার, মধ্য এশিয়া সিরিয়া ও এশিয়া 
মাইনর পর্যস্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল । তৈমুরের বংশধরগণ 
ভারতবর্ষে তাদের সাস্রাজোর বিস্তার ঘটিয়েছিলেন, ধাদের মধ্যে 
মুঘল সম্রাট বাবরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

১০৭১ খুষ্টা্ধে রচিত মাহমুদ কাশগরির অভিধানে আদি তুকাঁ 
কাব্যসাহিত্যের কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়। যায় । এখানে বহু 
উদ্ধতি ( দোর্তলুক ) আছে যেগুলি বিভিন্ন ছন্দের ও বিভিন্ন বিষয়- 
রন্তু অবলম্বনে রচিত প্রান কবিতার কিছু কিছু নিদর্শন হিসাবে 
সত্যই মূল্যবান ॥ ইসলাম ধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তুককাভাষার 
উপর আরবীয় ও পারসিক প্রভাব স্বাভাবিক ভাবেই পড়েছিল, 
দবিশেষভাবে পারসিক সাহিত্যের ৷ তুর্কাঁ সাহিত্যের আদিবুগকে 


১০৪  ॥ জাঞ্চলিক সোস্িয়েট সাহিত্যের আদিপর্র্ঘ ॥ 


গ্রাক-ক্লাসিকাল যুগ বলা হয় । পূর্বোক্ত অভিধানটির সমকালীন, 
আনুমানিক ১০৬৯-৭০ খষ্টান্ে রচিত ইউন্থফ হাস হাকিব কৃত 
কুদাং-কু-বিলিক প্রাচীন তুকাঁ সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট অবদান 
হিসাবে গণ্য হতে পারে । এটি প্রাচীন উইগুর বাকৃধারায় রচিত, 
রচনাকাল আনুমানিক ১০৭০ খ্ৃষ্টাব । এই গ্রন্থে ব্যবহৃত ভাষার 
সঙ্গে উজবেক বা চাখতাই তুকাঁর ঘনিষ্ঠতা বেশি | ইউন্ফ হাস 
হাকিব ছিলেন কাশগরের ম্ুলতানের কোষাধ্যক্ষ | ছয় 
হাজার গ্লোকে বিরচিত এই গ্রন্থের বিষয়বন্তব হচ্জে রাষ্ট্রনীতি, হা 
একজন মন্ত্রী, রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র ও তাদের একজন বন্ধুর কথোপকথ- 
নের মারকফৎ ব্যাখ্যাত হয়েছে । 

আজারবাইঞ্জানের মহাকবি নিজামী গান্জেরি তুকাঁ সাহিত্যের 
ইতিহাসে উল্লেখযোগা স্থান অধিকার করে আছেন। নিজামীর 
জন্ম ১১৪২ খৃষ্টাব্দে গানজার নামক স্থানে, যার আধুনিক নাম 
কিরোভাবাদ। তার জীবনকালে পারসিকদের সঙ্গে আজারবাই” 
জানের সংঘর্ষ চলছিল, যার 'প্রভাব তিনি নিজেও এড়াতে 
পারেননি । নিজামী ছিলেন মানবপ্রেমিক কবি । তাঁর পাঁচটি 
বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নাম-_“রহস্তভাগ্ডার', “খসরু-শিরিণ', “লাইলা- 
ম্জনুন”, “সপ্তনুন্দরী' এবং “সেকান্নর-নামা” আজেরি তুকাঁতে 
রচিত নিজামীর কাব্যসমূহ পরবর্তাকালের অসংখ্য তুকাঁ কবিকে 
প্রেরণা দিয়েছে, তার এই পঞ্চকাব্যের আখ্যানভাগ অবলম্বনে 
অনেকেই কাব্য রচনা! করেছেন, পরবর্তাঁকালের কবিদের রচনায় এ 
কথার স্বীকৃতিও আছে । নিজামী মার! যান ১২০৩ খৃষ্টাব্দে । তার 
কাব্যসমূহ ও সেগুলির অনুবাদ নূতন করে প্রকাশিত হয়েছিল 
১৯৪১ স্ুষ্টাব্দে আজারবাইজানের প্রধান নগর বাকু থেকে, তার 
অষ্টগ জর্মশতবাধিকাঁ উপলক্ষে। নিজামীর রচন! ছাড়া, আজেরি 


॥ আঞ্চলিফ সোভ্িয়েট সাহিত্যের আদিপর্্ঘ ॥ ১০৫ 


তুকাঁ ছটি মহাকাব্যের দাবিদার । প্রথমটির নাম ওঘৃজ-নামা, যা 
রাজা ওঘুজ ও তার পুত্রদের দিখ্বিজয়ের কাহিনী । দ্বিতীয়টির নাম 
কিতাব-ই-দেদে-কোরকুৎ যাতে আছে বারোটি উৎকৃষ্ট কাহিনী । 
প্রতিটি কাহিনীই উপদেশমূলক এবং সেগুলি তাদের প্রবক্তাদের 


নামেই কথিত। আজেরি সাহিত্যের অপরাপর নিদর্শনের কথা 
প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লিখিত হবে । 


দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে মধ্য এশিয়ায় মঙ্লোল আধিপত্য ৪ 
তৈমুরীয় যুগের সূত্রপাত হচ্ছিল যেমন একদিকে, অপরদিকে তেমনি 
দক্ষিণ দিক থেকে পারসিক প্রভাবও প্রবলভাবে অনুভূত হচ্ছিল । 
উন্নততর পারসিক সভ্যতার প্রভাব তুর্কী কাব্যসাহিত্যের উপর 
বিশেষভাবে পড়েছিল । পারসিক সাহিত্যে তখন স্ৃফী কবিদের 
প্রাধান্য চলছে । সেখানে তখন সাদী (১১৮৪-১২৯১), কামাল- 
উদ্দীন ইসমাইল (মৃত্যু ১২৩৭) এবং জালালুদ্দীন রুমী (১২০৭-৭০) 
প্রভূত্ব করছেন ৷ জালালুদ্দীন রুমীর পুত্র স্থলতান বেলেদ তুকাঁ 
সাহিত্যের একজন মুখ্য কবি হিসাবে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ । 
জালালুদ্দীন পারসিক ভামার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৰি হওয়া সত্বেও তার 
পুত্র বেলেদ কিন্তু তুকাঁ ভাষাকেই নিজের সাহিত্যসাধনার ভাহ৷ 
হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন । বেলেদ রচিত অতীন্দ্রিয়বাদী কবিতা- 
সমূহ প্রাচীন তুক্কাঁ সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ । তার রচিত 
বেলেদ-নাম৷ কাব্যে (রচনাকাল ১২৮১ খষ্টাবব) তার পিত। ও অন্যান্য 
সাধকদের জীবন-সম্বলিত সুফীতত্বের বিস্তৃত বর্ণনা আছে । কথিত 
আছে, তার পিতার মৃত্যুর পর তিনি তার পিতা কর্তৃক কথিত 
মসনবী-মনবীর সপ্তম খণ্ড সংগ্রহ করেছিলেন, কিন্তু তার কোন 
নিদর্শন বর্তমানে পাওয়া যায় না। তুকাঁ সাহিত্যের পরবতী 
অতীক্্রিয়বাদী কবির নাম আশিক পাশা, ধার গভীর ভাবমুলক 


১০৬ ॥ আঞ্চলিক সৌতিয়েট সাহিত্যের আদিপবর্ব ॥ 


বচনাসমূহ তাকে বেলেদের পাশেই স্থান দিয়েছে । আজেরি কবি 
নেশিমিও (মৃত্যু ১৪২০ ) ওই একই ধারার ধারক ছিলেন, ধাকে 
রাজদ্রোহের জন্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল । 

পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকে কিরম্িযানের শেইখি খসক 
ও শিহরিণের প্রেমোপাখ্যান অবলম্বনে একটি কাব্য বচন। 
করেছিলেন । খসক ও শিহরিণের কাহিনী বহু প্রাচীন এবং তা 
পারসিক সাহিত্য থেকে সর্ধপ্রথম গ্রহণ করেছিলেন নিজামী ধার 
কথা পূর্ধেই বল! হয়েছে । শেইখির রচনায় নিজামীর প্রভাব 
যথেষ্ট । ওই একই সময়ে হযাজ্িজি ওখলু হজরত মোহম্মদের 
জীবনী অবলম্বনে “মুহন্মদীয়া” কাবা রচনা করেন, এ'রা উভয়েই 
তুরঙ্গ সাআ্াজোর এলাকাষ বাস করতেন। পঞ্চদশ শতকের 
অপরাপর তুকাঁ রচনার মধ্যে উল্লেখযোগা জনৈক শেখজাদ1 রচিত 
চল্লিশ ভজিরের ইতিহাস” | স্লতাঁন “ৰিজয়ীঃ মোহম্মদের জনৈক 
মন্ত্রী সিনান পাশ! (মৃত্যু ১৪২০) তাজার-কয়।ৎ নামক একটি গ্রন্থ 
গগ্ে রচনা করেন। এই রচনাটির চণ্বিত্র ধর্মীয় । ওই মমযে 
কামাল পাশা-জাঁদ। নামক জনৈক আইনজ্ঞ ইউন্থফ ও জুলেইখার 
বিখ্যাত প্রণযোপাখান অবলম্বনে তুকাঁ ভাষায় একটি অনব্ কাঁব্য 
রচনা! করেন । এ ছাড় তিনি সাদীর গুলিস্তান অন্থসরণে 
শ্লিগার্ধিস্তান নামক আরও একটি জনপ্রিয় কাব্য পচন করেছিলেন । 
এই কাব্যটি গগ্ভ ও কবিতা মিশ্রিত; এবং এর প্রতিটি অধ্যায়ই সুন্দর 
হুর্ার উপদেশমূলক গল্পের দ্বার! সজ্জিত । 

পর্চদশ শতকের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন দক্ষিণাঞ্চলের 
মীর আঙ্লি শের নবায়ী, যিনি তুকাঁ সাহিতো চিরস্থায়ী গৌয়বের 
আসন অধিকার করেছিলেন । গজ লশ্পর্থজিত চাটি “দিওয়ান' 
এঁবং বিখ্যাত পারসিক মসনবী কবিতার বিষয়বস্তু অবলহনে ছয়টি 


॥ আঞ্চলিক লোস্িয়েট সাহিত্যের আদিপর্ব ১০৭ 


মসনবী কাব্য বচনা কবেছিলেন। মসনবী হচ্ছে ছুই পংক্তি 
ছন্দোযুক্ত কবিতা! যা এঁতিহাসিক ঘটন! বা বীরত্বপূর্ণ কাহিনী প্রকাশ 
করার পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত । পারসিক সাহিত্যে বু কৰিই 
মসনবী কবিতা লিখেছেন । “দিওয়ান' শব্দটির অর্থ গ্রন্থ । নবায়ীর 
আরও একটি উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে তার সমসাম্যিক কৰি ও 
সাহিতিকদের জীবনী সংগ্রহ । এই গ্রন্থটি প্রবতাঁকালে শাহ- 
আলী কর্তৃক মজালিন্বল-নফাযেস নামে পারসিক ভাষায় অনুদিত 
হয়। নবায়ী ১৪৪০ খষ্টাব্দে হিরাটে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই 
১৫০১ খৃষ্টাব্দে মাবা যান। কবিতা রচন। ছাড়াও সঙ্গীতে ও চিত্র- 
শিল্পেও তিনি পারদিতা। দেখিয়ে ছিলেন । তিনি “ফাঁনি' ছদ্মনামে 
পাবসিক ভাষাতেও কবিতা লিখতেন, এবং বিখ্যাত পারসিক কবি 
মৌলান! জামি-ব একজন বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । পঞ্চাশ 
হাজাব শ্লোকে তার রচিত “হামজা ( পঞ্চাধ্যায়ের কাবা ) তাব 
কবিত্ব, দার্শনিকত্ব ও মানবপ্রেমের অনন্য অবদান হিসাবে স্বীকৃত। 
বর্তমীন মোভিয়েট ইউনিযনে নবাধী বিশেষভাবে ন্বীকৃত, ১৯৪৮ এ 
বিরাট আড়ম্বরের সঙ্গে তার পঞ্চম শতবাধিকী অনুষ্ঠিত হয়েছে। 
তাসখন্দের প্রধান রাষ্্ীয় প্রেক্ষাগৃহের নাম নবায়ী-অপেরা । 
উজবেকিস্তানেব বনু প্রতিষ্ঠানেরই নামকবণ তার নামে কথা হয়েছে। 

ফোঁড়শ শতক থেকে তুকীঁ কাব্য সাহিতোর ক্ষেত্রে যে যুগের 
নুক্রপাত হয় ত৷ ক্লাসিকাল যুগ নামে পরিচিত । এই যুগের তুাঁ 
কবিদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য ফুজুলি (মৃত্যু ১৫৬৩) । ফুজুলির 
কবিতার মধ্যেও পারমিক প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বর্তমান, তবে তিনি 
বিষয়বন্তর ক্ষেত্রে অনেকটা স্বাতন্্র রক্ষা করেছিলেন । তার 
বিখ্যাত "শিকায়ৎনামা” মা সম্রাট সুলেমানেব উদ্দেশ্ঠটে নিবেদিত, 
্াজেবি তুকঁ সাহিত্যের একটি বিশেষ নিদর্শন । এছাড়া বিখ্যাত 


১০৮ ॥ আঞ্চলিক সোড়িয়েট সাহিত্যের আমিপবর্ষ ॥ 


লায়লা মজনুনের প্রেমোপাখ্যান অবলম্বনে তিনি একটি উৎকৃষ্ট 
কাব্য রচন। করেছিলেন । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ফুজুলির সমুদয় 
কবিতা বাঁ দিওয়ান ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে “কুল্লিয়াং-ই-ফুজুলি” গ্রন্থে 
প্রকাশিত হয়েছে । ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে একটি ফুঁজুলি-ম্মারক-গ্রস্থও 
প্রকাশিত হয়েছিল । ষোড়শ শতকে আজেরি তুকাঁর আরও 
একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন পারস্তের সাফাইদ বংশের প্রতিষ্ঠাতা 
শাই-ইসমাইল (মৃত্যু ১৫২৪) যিনি “হাতাই” এই ছদ্মনামে ধর্মমূলক 
কবিত। লিখেছিলেন | ধর্মমতের দিক থেকে তিনি ছিলেন শিয়া । 
ফুজুলির প্রতিদ্ন্দী ছিলেন কনস্টার্টিনৌপলের বাকী (মৃত্যু- 
১৫৯৯) । মুলত প্রশস্তিমূলক কবিতার জন্য তিনি বিখ্যাত, 
এবং সেগুলির মধ্যে সম্রাট প্রথম স্থুলেমানকে নিবেদিত একটি কাসীদ 
অতুলনীয় । 

ষোড়শ শতকে চাঘতাই বা উজবেক শ্রেণীর তুকাঁতে রচিত 
হয়েছিল “বাবুর নাম” যা সমগ্র তুকাঁ সাহিত্যের ইতিহাসে একটি 
বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে । বেভারিজের ইংরাজী অনু- 
বাদের ফলে গ্রন্থটি সহজলভ্য ৷ ভারতে মুঘল সাম্রাজোর প্রতিষ্ঠাতা 
তৈমুর বংশোদ্কুত জহিরুদ্দীন বাবুর বিরচিত এই আত্মজীবনীকে সেই 
যুগের সার! মধ্য এশিয়ার নিভ'রযোগ্য ইতিহাস বল! যেতে পারে । 
জ্ঞাতি শত্রুদের চক্রান্তে নির্বাসিত এই রাজপুত্র ভাগ্যের সন্ধানে 
এখানে ওখানে ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যস্ত ভারতের উত্তর পশ্চিমে 
একটি রাজত্ব স্থাপন করতে পেরেছিলেন বটে, কিন্তু ভারতকে তিনি 
কোনদিনই আপন বলে মনে করতে পারেননি | তাঁর দৃ্তি নিৰ্ধ 
ছিল তার হাত রাজধানী সমরকন্দের প্রতি যেখানে তিনি কোন 
দিনই ফিরে যেতে পারেননি | অত্যন্ত হজ ভঙ্গীতে রচিত এই 
আত্মকীবনীতে তিনি বিভিন্ন তুকাঁ গোর্টীর সামাজিক জীবন, 


॥ আঞ্চলিক সোভিয়েট সাহিত্যের আদিপর্বব ॥ ১০৯ 


রাজনৈতিক পরিবেশ, সমস্ত কিছুই নিখুঁতভাবে বর্ণন। করেছেন । এ 
ছাঁড়। তার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন, তাঁর পিতা-পিতামহের 
কথা, পক্ষপাতশৃত্ত দৃষ্টিভঙ্গীতে তুলে ধরেছেন । বাবুরের এই 
আত্মজীবনী গদ্ঠে রচিত হলেও, তুকাঁ কবিতার ইতিহাসে তাঁর একটি 
বিশিষ্ট স্থান আছে । বাবুর নিজেই শুধু কৰি ছিলেন না, কৰি ও 
কবিতার অনুরাগী ছিলেন | মধ্য এশিয়ার অনেক তুকাঁ কবি তার 
রাজসভা। অলংকৃত ককেছেন । শুধুতুকাঁ কবিতার ক্ষেত্রেই নয, 
বাবুরের সহ্ৃদয়তা পাবসিক সাহিতোর প্রতিও সম্প্রসাবিত ছিল । 
তার আত্মজীবনীতে তাব সমসামধিক পারসিক কৰি ও সাহিত্যিকদের 
উদ্ধৃতি বর্তমান | | 

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের তুকাঁ সাহিত্যে আরও ধারা কবি- 
খাতি অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বহী, লামী, নেভী, ইহায়া বেগ, 
এবু সুদ, দ্বিতীয় সালেম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । এরা ছাড়া এরজে- 
রামের নেফী কাসীদ রচনার জন্য বিখ্যাত ৷ তুকাঁ গজলের ক্ষেত্রে 
উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনযন করেন নাবী (মৃত্যু ১৭১২), ধাব 
গঞ্জ লসমূহ পরব্তা রচনাকারদের আদর্শ হিসাবে পরিগণিত হযে- 
ছিল ৷ সপ্তদশ শতকের শেষ পর্যায়ের কবি নেদীম, ধাকে দিযে 
তুকী সাহিত্যের ক্লাসিকাল যুগের অবসান হয় | সগ্ুদশ শতকের 
তুকাঁ সাহিত্য এতিহাসিক ও অপরাপর রচনার দ্বারাও সমৃদ্ধ হয়ে- 
ছিল । এই সকল রচনার মধ্যে উজবেক তুকাঁতে রচিত স্কেচেরে-ই- 
তুক অর্থাৎ “তুকী্দের বংশাবলী? বিখ্যাত, যেটি রচনা করেছিলেন 
এবুলগাজি বাহাছুর হান, যিনি পরলোকগমন করেছিলেন ১৬৬৩ 
খৃষ্টাব্দে । ইতিহাসমূলক অপরাপর রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য আলি 
চেলেবি রচিত “হুমায়ুমনাম” যা আসলে হুসেন কাশিফী রচিত 
পারসিক অন্বার-ই-মহয়লী গ্রন্থের তুকঁ অনুবাদ । পরবর্তী 


১১০ ॥ আঞ্চলিক সোভিয়েট সাহিত্যের আদিপর্ধ্ষ ॥ 


উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে সাদ উদ্দীন বিরচিত তাঁজ-উৎ-তেবারিক য। 
আসলে ষোড়শ শতকের শেষ দশক পর্যস্ত অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীর 
বর্ণনা, এবং সাদ-উদ্দীনের উত্তরাধিকারী নঈমা এই বিবরণটিকে 
এগিয়ে নিয়ে যান ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্যস্ত | সপ্তুদণ শতকের অপরা- 
পব রচনার মধ্যে এভেলিঘা রচিত ভ্রমণ কাহিনী, আতাউল্লা রচিত 
জীবনী সংগ্রহ, এবং পণ্ডিত প্রবর হাজী খলিফাব বিভিন্ন জাগতিক 
বিষষের উপর রচিত গ্রস্থাবলী উল্লের্খযোগ্য । পারসিক প্রভাব 
কোনদিনই তুকাঁ সাহিত্য থেকে চিরতরে অবলুপ্ত হ্যনি, বেযেসী 
রচিত «প্রেরিত পুকষেব জ'বনী" এবং নেগিশীব বচনাবলীতে তাৰ 
বিশেষ গ্রভাব আছে । তুকাঁ ভাষায় ছাপা! অক্ষবের প্রচলন শুক 
*য ১৭২৮ খৃষ্টাবে এবং প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থটি হচ্ছে কেভেরির আর- 
বীয় অভিধানের বংকুলি কৃত তুকাঁ অনুবাদ 


॥ (োজিয়ট দেশে ভারততত্ব চর্চা ॥ 


ভারত সম্পর্কে সর্বপ্রথম উল্লেখ আমর। পাই ত্রয়োদশ শতকের 
একটি রুশ রচনায় যার নাম 1910207/6 870831078 19019%26, 
অর্থাৎ ভারতীয় সাআ্াজোর কাহিনী” যেখানে ভারতবর্ষে একটি 
শক্তিশালী খৃষ্টান রাজন্বের অস্তিত্বের কল্পনা! কর। হযেছে, যার রাজ! 
বাইজানটাইন সম্রাট ইমান্ুয়েলের নিকট দূত পাঠিয়েছিলেন । এই 
গ্রন্থটি পূর্বে উল্লেখ করার স্থযোগ আমাদের হয়েছে (রুশ সাহিতা 
দ্রষ্টব্য) । সেখানে আমরা বলেছি যে সম্ভবত ওই সময় রুশিয়ায় 
ুষ্টধর্ম বিপন্ন হয়েছিল এবং সেক্ষেত্রে রুশিয়ার বাইরে কোন শক্তি- 
মান খৃষ্টান রাজ্যের অস্তিত্বের কল্পনা স্বাভাবিকভাবেই কিছুট! সাম্বন।- 
্ববপ ছিল । এছাঁড়। কশীয় লোকসাহিত্যে ডিউক স্টেপানোভিচের 
কথ! আছে, যিনি নাকি ভারতবর্ধ পরিভ্রমণ করেছিলেন । 

ভারত সম্পর্কে দ্বিতীয় বিবরণ পাওয়া যায় পঞ্চদশ শতকের 
আফানাসিয়া নিকিতিনা বিরচিত 70792176666 2৪ % 7:07 
অর্থাৎ তিন সাগরের ওপার' নামক গ্রন্থে । নিকিতিন! ভারতবর্ষে 
এসেছিলেন এবং চার বছর এখানে ছিলেন । তার গ্রন্থে ভারত- 
বর্ষের, বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলের, কিছু মনোজ্ঞ বিবরণ আছে । 
১৬৭৫ খ্ষ্টাব্ধে সম্রাট ওরঙগজেবের রাজত্বকালে রুশ সমতট আলেক- 
জাণ্ডার মিথায়েলোভিচ ভারতের সঙ্গে রুশিয়ার বাণিজ্যিক ও কুট- 


নৈতিক যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন । 
১৭২৫ খৃষ্টাব্দে রুশিয়ার সেন্টপিটার্সবার্গে আকাডেমি অফ 


১১২ ॥ সোভিয়েট'দেশে ভারততন্ত চর্চ। ॥ 


সায়েন্স গঠিত হয় এবং তাব প্রথম আযাকাডেমিশিয়ান তোয়েফিল 
₹সীগক্কীড বেয়ার (১৬৯৪-১৭১৮) যথাক্রমে ১৭৩২ ও ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে 
প্রকাশিত তার ছুটি গ্রন্থে সংস্কত ভাষার ব্যাকারণ ও সাহিত্যের উপর 
কিছু আলোচন! করেন । সংস্কত ছাড়াও তিনি তামিল ও তেলেগু, 
এবং মারাঠী ও গুজরাতী কিয়ংপরিমানে শিক্ষা করেছিলেন । 
জনৈক অঙ্ঞাতনাম। লেখক ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে রুশ ভাষায় একটি সংস্কৃত 
রচনার অনুবাদ প্রকাশ করেন । এই লেখক সংস্কৃত জানতেন না, 
তিনি আগাগোড়! সংস্কতকে গণস্কৃত বলেছেনঃ এবং তার অনুবাদ 
নিঃসন্দেহে কোন অনুবাদের অনুবাদ । এ ছাড়া সম্তরাজ্ী দ্বিতীয় 
ক্যাথারিনের আব্ত্বায় ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত পি. এস. পাটাশ। 
সম্পাদিত একটি অভিধানে কিছু কিছু সংস্কৃত শব্দ গৃহীত হয়েছিল । 

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীঘ়ার্ধে বত সংস্কৃত রচনাকে রুশ ভাষায় 
অনুদিত হতে দেখা যায় । অবশ্য প্রত্যক্ষ অনুবাদ নয়, অপরাপর 
ইউরোপীয় ভাষা থেকে অনুবাদ । চালস উইলকিন্স কৃত ভগবদ- 
গীতার ইংরাজী অনুবাদের (১৭৮৫) রুশ অনুবাদ প্রকাশিত হয় 
১৭৮৮ থুষ্টাবে, সার'উইলিয়ম জোন কৃত কালিদাসের শকুস্তলার 
ইংরাজী অনুবাদের প্রথম ও চতুর্থ অংকছয়ের রুশ অনুবাদ প্রকাশিত 
হয় ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে এবং এন. এম. কারামজিন কৃত অবশিষ্ট অংক- 
গুলির অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮০২ খুষ্টাব্দে। ১৭৯৮ খ্ুষ্টাবে 
এন. বি. চেক্পপানভ ভাষাতব্ব বিষয়ক একটি গ্রন্থ জার্মান থেকে 
রুশ ভাষায় অনুবাদ করেন, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে 
যা ছিল মূল্যবান । 

গরথম রুশভাষী, যিনি সত্যকার সংস্কতজ্ত ছিলেন, তিনি হচ্ছেন 
হেরাসিম স্তেফানোভিচ লেবেদেফ ( ১৭৪৯-১৮১৭ ), ঘিনি সুদীর্ঘ 
বারে বছর ' কাল ভারতবর্ষে ছিলেন । ১৭৮৫ খষ্টাব্ে ইনি 


সোভিয়েট দেশে ভারততন্ব চর্চা ১১৩ 


মাদ্রাজে দক্ষিণ ভারতীয় ভাষা শেখেন, এবং ১৭৮৭ খ্‌্টার্ে কল- 
বাতায় এসে বাংল। ও হিন্দুস্তানী ভাষা আয়ত্ত করেন এবং সংস্কত 
শিক্ষা"শুক করেন | বাংলায় তিনি ছুটি ইংরাজী নাটকের ভাবা- 
নুবাদ করেছিলেন, যা! ভারতে সর্বপ্রথম ইউরোপীয় প্রথায় মঞ্চস্থ 
হয়েছিল । ১৮০১ সালে তিনি লগ্ুনে যান যেখান থেকে তিনি 
পূর্বভারতীয বিশুদ্ধ এবং মিশ্র ভাষাগুলির একটি ব্যাকরণ প্রকাশ 
করেন । ১৮০২ খ্ষ্টাব্দে তিনি কশিয়ায় ফিরে যান এবং রাজকীয় 
অর্থান্ুকূল্যে সেখানে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন । তিনি নিজেই 
বাংল! ও দেবনাগর' হরফ এই উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করে নেন । তার 
কয়েকটি রচনা ১৮০৬-৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় যেগুলিতে সংস্কৃত 
ভাষা সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচন। আছে । 

খারকৌভ বিশ্ববিদ্ঠালয়ের অধ্যাপক আই রিৎক্কি জার্মান ভাষা 
থেকে ১৮০৬-৭ খুষ্টান্ধে কিছু সংস্কত গ্রন্থের রুশ অনুবাদ করেন । 
১৮০৬ এর থেকে ১৮০৯ এর মধ্যে রচিত এন. আই. আলবোর্দা- 
কৃত সংস্কৃত রুশ একটি গ্রসারিব পাঙুলিপি পাওয়া গেছে য! কশ 
দেশের সংস্কৃত চর্চার ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

রুশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ নগরীই ছিল প্রাচ্যবিষ্ভাচর্চার 
প্রধান কেন্দ্র । ব্যাপকভাবে প্রাচ্যবিষ্া অনুশীলনের প্রয়োজনায়তা 
সর্তগ্রথম উপলহি। করেছিলেন আযকাডেমিশিয়ান জি. এফ. কের 
(১৬৯২-১৭৪০ ), যিনি এই বিষয়ে ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে একটি পরিকল্প- 
নাও পেশ করেন । ১৮১০ খুষ্টাব্দে কাউণ্ট উবারোভ এই বিষষে 
কিছুটা অগ্রণী হয়েছিলেন । ১৮১৬ খৃষ্টান্ধে এই উদ্দেশ্টে প্রাচ্য- 
ভাষাসমূহ শিক্ষার জন্য একটি ফ্যাক।লটি গঠিত হয, যার ভারপ্রাপ্ত 
হন এফ. আদেলুক্ষ ( ১৭৬৮-১৮৪২ ) ধার রচিত সংস্কৃত সাহিত্যের 
একটি সমীক্ষা ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে প্রকাশিত 


১১৪ ॥ সোভিয়েট দেশে ভারত তস্ব-চর্ঠ। ॥ 


হয । আদেলুঙ্গ অনেক সংস্কত পাগুলিপি সংগ্রহ করেছিলেন । 
তার উত্তরাধিকারী আকাডেমিশিয়ান একস, ডি. ফ্রেন ( ১৭৮২- 
১৮৪৭ ) আরও অনেক পাঙুলিপি সংগ্রহ করেন । সেন্ট পিটার্স* 
বার্গ প্রাচ্যবিষ্ঠাকেন্দ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ৰি. এ. ডোর ( ১৮০৫-৬১ ), 
ওয়াই, আই স্কিমডট ( ১৭৯৯-১৮৪৭ ), এ. এ, শিফনার ( ১৮১৭- 
১৮৭৯ ) প্রভৃতির প্রাচ্যবিষ্ভার অপরাপর শাখায পারদর্শী হওয়! 
সত্ব সংস্ততচ্চ। অব্যাহত রেখেছিলেন । 

রবার্ট ক্রিস্টিয়ানোভিচ লেনতম (১৮০৮-৩৬ ), ১৮৩২ খৃষ্টান 
বিখ্যাত জার্মীন ভাষ।তত্ববিদ বপের কাছ থেকে সংস্কৃত শিক্ষা করেন, 
লগুন ও প্যারিসের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের সংস্পর্শেও তিনি আসেন । 
এশিয়াটিক মিউজিয়ামে কর্মরত অবস্থায় তিনি সেখানে রক্ষিত 
সংস্থত পাঙ্চুলিপিসমূহের একটি বর্ণনামুলক ক্যাটালগ প্রস্তুত কবেন । 
সার গবেষণাসমূহ ১৮৩৬ সালে প্রকাশিত হয় । 

সংস্কত চর্চায় আগ্রহ স্থি এস. এস, উদর নামক একজন 
সরকারী কর্মচারীর প্রচেষ্টার কথাও উল্লেখযোগ্য, যিনি একটি 
এশিয়াটিক আযাকাডেমি স্প্ির প্রস্তাব করেছিলেন এবং সংস্কৃত শিক্ষার 
একটি সিলেবাসও প্রস্তুত করেছিলেন । ১৮৩৩ খুষ্টান্ধে শিক্ষা- 
মন্ত্রীর পদ লাভ করে তার পরিকল্পনাকে কিয়দংশে সার্থক করার 
চেষ্টাও তিনি করেছিলেন । সংস্কত সাহিতোর ৰ্বিচিত্র সম্ভারের 
প্রতি আকর্ষণ শুধু পণ্ডিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, কণ কবি- 
রাও এই বিসয়ে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন । কবি ঝুকোভস্কোভ 
মহাভারতের নল দময়স্তীর কাহিনীটির রুশ অনুবাদ করেন, অবশ্য 
মূল থেকে নয়, জার্মান অনুবাদ থেকে | এই অন্ুবাদটি রুশিয়ায় 
খুব জনপ্রিয় হয়েছিল । ভগবদগীতার অনেকগুলি অনুবাদ রুশ 
ভাষায় হয়েছিল, যেগুলির মধ্যে বেলেনেকোভ কৃত অন্নুবাদটি ছিল 


জোদ্িয়েট দেশে ভারততন্ব চর ১১৫ 


প্রত্যঙ্গভাবেই সংস্কত থেকে কবা । 

কশিয়ায় সংস্কতচর্চার ক্ষেত্রে তিনি নবদিগস্তেব উম্মোচন 
কবেন তার নাম পাবলো! ইয়কোবলেভিচ পোত্রোভিচ, সংক্ষেপে 
পেত্রোভ (১৮১৪-১৮৭৫)। ১৮৩২ খুষ্টাবে মস্কো বিশ্লবিদ্ঠালমেব 
স্নাতক হবাব পর পেত্রোভ আরবীয়, পারসিক ও তুকীভাষ। শিক্ষা 
কবেন, এবং অতঃপব সংস্কৃতচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন । তার বন্ধু, 
কণ সাহিত্যের বিখ্যাত সমালোচক বেলিনস্কি লিখেছেন যে পোত্রোভ 
ফরাসী, জার্মান, ইটালিয়ান ও ইংরাজী মোটামুটি জ/নতেন, এবং 
গ্রীক ও লাটিন ভাষায় তার প্রগাঢ় বৃৎপন্তি ছিল। ১৮৩৪ খুষ্টাব্ে 
পেত্রোভ সেন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান 
আকাডেমির অধ্যাপকবপে যোগদান কবেন । সংস্কৃত শিক্ষার সময় 
(তনি আদেলুঙ্গ ও ফ্রেনের কাছ থেকে রীতিমত উৎসাহ পান, এবং 
উচ্চতর সংস্কৃত শিক্ষার জন্য প্রথমে জার্মানীতে ও পরে ইংলগ্ডে 
প্রেরিত হন। ১৮৪১ খুষ্টাব্দে তিনি কাজান বিশ্ববিষ্ঠালয়ে সংস্কতের 
অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। উল্লেখষোগা যে নিছক সংস্কৃত শিক্ষার 
জন্য অধ্যাপক পদ রুশিয়ায় এই প্রথম ৷ কাজান বিশ্ববিদ্ঠালয়ে কর্মরত 
থাকাকালীন পেত্রোভ সংস্কৃত শিক্ষাদানেব একটি পদ্ধতি প্রণগ্নন 
করেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে সেন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিষ্ঠালয় তাকে 
সম্মানসচক ডক্টরেট উপাধি প্রদান করে। পেজ্রোভ ১৮৭৫ খষ্টাব্দে 
পরলোকগমন করেন । 

কাজান বিশ্ববিচ্ভালযে পোত্রোভের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন 
এফ, বেলেনজেন । ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে সেন্ট পিটাসবার্গ বিশ্ববিষ্ঠালয় 
বিশেষ প্রাচ্যবিষ্ঠাকেন্দ্র খোলার ফলে কাজান এবং ওডেসা বিশ্ব 
বিষ্ভালয়দয়ের ওই বিভাগটি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় । ১৮৫৮ সাল 
থেকে সেখানে সংস্ত পড়ানোর হুত্রপাত হয়। প্রথম সংদতের 


১১৬ ॥ সোভিয়েট দেশে ভারততন্ব চর । 


অধ্যাপকর্পে সেন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিষ্ালযে যোগদান করেন কে, 
এ. কোসোভিচ ( ১৮১৫-১৮৮৩ ), ধার কথায় আমরা পরে আসছি। 

লেনংস-এর নিকট ছু বছর শিক্ষালাভের পর বি. এ. ডোন 
(১৮০৫-৮১) কোন বিশেষজ্ঞের সাহাযা বাতিরেকেই সংস্কৃত 
শিখেছিলেন । ১৮৩৩ খষ্টাব্ে তিনি সংস্কৃত ও শ্লাভনিক ভাষা- 
সমূহের সাদশ্য প্রদর্শন করে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন । 
১৮৩৯-এ তিনি বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হন, এবং ১৮৪২ 
সাল পর্যন্ত সংস্কতের অধ্যাপনা করেন । ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে প্রাচা- 
ভাষাসমূহের ফ্যাকালটির কর্মকর্তা এম. মুসিন-পুক্িন, যিনি ইগোর 
গাথার সংকলক রূপে প্রসিদ্ধ, তদানীস্তন শিক্ষা অধিকর্তা এ, 
নৌরোভের নিকট প্রস্তাব করেন যে মস্কো! বিশ্ববিদ্ঠালয়ে সংস্কত 
ভাষার জন্য একটি অধ্যাপক পদের প্রয়োজন, এবং ওই পদটি তিনি 
পেত্রোভকে দেবার জন্য স্বপারিশ করেন । যেকোন কারণেই হোক 
পেত্রে।ভকে এর জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়নি । 

আগেই বলা হয়েছে, ১৮৫৮ সাল থেকে কোসোভিচ সেণ্ট 
পিটা্স বাগ বিশ্ববিদ্ালয়ে সংস্কতের অধ্যাপকরূপে যোগদান করে- 
ছিলেন। মস্কে। বিশ্ববিদ্ভালয় থেকে ১৮৩৬ খুষ্টাব্ধে পাঠ সমাপ্ত 
করে কোসোভিচ দর্শন ও গ্রীকভাষা নিয়ে পড়াশোন। করেছিলেন । 
ক্রমশ তার দৃষ্টি প্রাচ্যবিদ্ঠার দিকে আকৃষ্ট হয় । তিনি স্বাধীনভাবে 
হিক্র, আরবীয়, পারসিক ও সংস্বতভাষা শিক্ষা করেন । ১৮৬৪ 
খৃষ্টাব্দে তিনি খারকোভ বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ভাষাতত্বের 
অধ্যাপক পদে আসীন হন । অল্পকাল পরেই তিনি সংস্কতে অধিকতর 
দক্ষ হবার উদ্দেশ্তটে বিদেশ যাত্রা করেন। কোসোভিচের রচনার 
খ্যা অজত্র । তার রচনাবলীর একটি অংশ সংস্কত সাহিত্যের 
বিভিন্ন গ্রন্থের রুশ অনুবাদঃ যেগুলি রুশিয়ার বিদগ্ধ মহলে 


সে [ভিয়েট দেশে ভারততন্ত চর্চ ১১৭ 


সংস্কতের প্রতি আগ্রহ স্থপ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল । তার দ্বিতীয় 
শ্রেণীর রচনাবলী সংস্কৃত শিক্ষার সহায়ক হিসাবে লিখিত হয়েছিল । 
তার অপরাপর রচন] ভাষাতত্বের উপব, যেগুলির মধো উল্লেখযোগা 
“রুশ-সংস্কৃত অভিধান”, যার মাত্র তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল । 

ক্রমশ সেন্ট পিটার্সবার্গ আস্তজজাতিক ভারততত্ব চার কেন্দ্র 
হয়ে ওঠে । ইউরোপের বিভিন্ন স্থান থেকে পণ্ডিতবর্গ এখানে 
সমবেত হয়েছিলেন। বিখ্যাত জার্মান ভারততত্ববিদ অটো! বোট- 
লিংক (১৮১৫-১৯০৪) এখানে যোগদান করেন এবং রুডলফ রোটের 
সহযোগিতায় একটি পর্বত প্রমাণ সংস্কৃত অভিধান প্রণয়ন করেন 
(১৮৫২-৭৫) যা “সেন্ট পিটা্সবার্গ ডিকৃসনারী” নামে খাত । এই 
অভিধানটির একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৭৯ থেকে 
১৮৮৯-এর মধ্যে। এই অভিধানটি সমগ্র ইউরোপেই সংস্কৃত চার পথ 
স্থগম করে দেয় । সংস্কৃত ভাষ! ও ব্যাকরণের উপর বোটলিংক বিশেষ 
চা করেছিলেন, পাণিনির ব্যাকরণের উপর তার কাজ জগদ্বিখ্যাত। 
এ ছাড়। তিনি বোপদেবের বাকরণ হেমাপ্রির অভিধান, কয়েকটি 
উপনিষদ ও শূদ্রকর যূর্দাকটিক নাটকের ভাষাস্তর করেন। ভারততন্ত 
চর্চার উদ্দেশ্যে সেন্ট পিটার্সবার্গ ও অন্যত্র বিশেষ ধরণের সংগ্রহশ।লা৷ 
গড়ে ওঠে, এবং পাঙুলিপি সংগ্রহ রিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে 
সংস্কতের সূত্র ধরেই প্রাকৃত ও অপরাপর ভারতীয় ভাষা সমূহের 
চর্চা শুরু হয়। * বিভিন্ন বিশ্ববিষ্ঠালয়ে সংস্কৃত পাঠ্যূচী গৃহীত হবার 
পর পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে যে সব সমস্যা দেখা গিয়েছিল সেগুলির 
নিরসন কল্পে বড় বড় পণ্ডিতদের নিয়ে ভাষাতত্বের একটি উচ্চতর 
গবেষণ। কেন্দ্র চালু করা হয়। 

বৌধধর্ম ও বৌদ্ধসাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম অগ্রণী হয়ে- 
ছিলেন অধ্যাপক ভি. পি. ভাসিলেভ (১৮১৮-১৯০০) এবং অধ্যাপক 


পা সস 


১১৮ ॥ দোভিয়েট দেশে ভারত্তন্ব চ্। ॥ 


ই. পি. মিনায়েভ। তিব্বতী এবং চৈনিক ভাষায় ভাসিলেভের 
বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল, এবং অসংখ্য মহাষানী বৌদ্ধ গ্রন্থ যেগুলির 
সংস্কৃত মূল বিলুপ্ত হয়েছিল সেগুলির চৈনিক অনুবাদ তিনি সংগ্রহ 
ও প্রকাশ করেছিলেন যা থেকে মুলগ্রন্থগুলির বিষয়বস্তু ভারততত্ব- 
বিদদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হতে পেরেছিল । লাম! তারনাথ কৃত 
ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস গ্রন্থের একটি রুশ সংস্করণ তিনি প্রস্তুত 
করেছিলেন । বৌদ্ধশাস্ত্রের অপর বিশেষজ্ঞ ছিলেন তার শিষ্য ই. পি. 
মিনায়েভ (১৮৪০-১৮৯০) যিনি ভারততত্বের অপরাপর শাখা- 
সমৃহেও বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন । ভাসিলেভের নিকট 
থেকে চৈনিক ভাষা! ও বৌদ্ধ গ্রন্থগুলির উপর পাঠ নেবার পর 
তিনি সেন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্থাালয়ে কোসোভিচের নিকট থেকে 
সংস্কত শিক্ষা করেন, এবং এই বিষয়ে অধিকতর শিক্ষার জন্য তিনি 
১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ইউরোপ যাত্রা করেন । ১৮৬৯-এ রুশ দেশে ফিরে 
এসে তিনি প্রাচ্ভাষ! ফ্যাকাপ্টিতে অধ্যাপন! শুরু করেন । ১৮৭১- 
এ হন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহের তুলনামূলক ব্যাকরণের প্রথম 
অধ্যাপক হন, এবং ১৮৮৩ খুষ্টাবে কোসোভিচের মৃত্যুর পর তার 
পদাভিষিক্ত হন। মিনায়েভের কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পালি 
ভাষার এক ব্যাকরণ প্রণয়ন, এ ছাড়া ভারতবর্ষের প্রাচীন 
ইতিহাসের উপর বিভিন্ন ধরণের গবেষণার তিনি ছিলেন উদ্যোক্তা । 
এই উদ্দেশ্যে তিনি ভারতবর্ষ ও ব্রহ্গদেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন, 
এবং এই সকল স্থান থেকে প্রচুর পাঞঙ্ুলিপি সংগ্রহ করেছিলেন 
এবং সেগুলির অনুবাদ ও প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছিলেন । এ ছাড়! 
ভারতীয় লোকযানের উপর তার আগ্রহ ছিল, এরং তার বৃহ 
উপাদান তিনি সংগ্রহ ও প্রকাশ করেছিলেন । প্রাচীন ভারতের 
ভূগোল, বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস, ভাব্ুতীয় সাহিত্যের ইতিহাস গ্রস্থৃতি 


॥ সোভ্ভিয়েট দেশে ভারততত্ব চর্চা ॥ ১১৯ 


বিষয়বস্তুর উপর তিনি কাজ করেছিলেন। বৈদিক সাহিত্য ও 
রামায়ণ-মহাভারত থেকে অংশ বিশেষ রুশ ভাষায় অনুবাদও করে- 
ছিলেন । তার ভারত ভ্রমণের ডায়েরীটি ও চিন্ত।কধক ও তথ্যবহুল। 

মিনায়েভের শিষ)ব্গের মধো ডি. আই কুদরায়াভুক্কি ভাষা- 
তত্বের উপর মূল্যবান গবেষণা! করেছিলেন । এ ছাড়া তিনি প্রাচীন 
ভারতীয় আচার-অন্ুষ্ঠানেব উপরও কাজ করেছেন । “হিতোপদেশের' 
রুশ অনুবাদের মূলেও তার কৃতিত্ব অনস্থীকার্ষ। দ্বিতীযজন, এন. 
ডি. মোরানভ মুলত বৈদিক সাহিতোর উপরই তার কাজকর্ম সীমাবদ্ধ 
রেখেছিলেন । কশ বিশ্বকোষে তিনি ভাবতের উপর অনেক প্রবন্ধ ও 
রচন1! করেছিলেন । মিনায়েভের অপর শিষ্যদের মধো খিখ্যাত 
ছিলেন সের্গেই ওল্ডেনবৃর্ম (১৮৬৩-১৯৩৪ )ও ফীডর (থিওডর) 
শেরবাটস্কি (১৮৬৬-১৯৪২)। রুণ ভারততত্ব চর্চার এক্ষেত্রে এই 
ছ্জনের অবদান অপরিসীম । ওল্ডেনবুর্গ ছোট বড় মিলিয়ে 
শ+চারেক রচনা ভারততত্বের উপর করেছিলেন, এবং রচনার বিষয়- 
বন্ত ছিল বহু ও বিচিত্র, যেগুলির মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মেব ইতিহাস, 
জাতক, সংস্কৃত সাহিতোর ইতিহাস, ভারতীয় প্রত্বতত্ব ও শিল্পে 
ইতিহাস, সব কিছুই ছিল । 

ওল্ডেনবুর্গের প্রিয় বিষয় ছিল মহাভারত যার উপর মুল্যবান 
গ্রন্থ রচন! করেছিলেন । তিনি শুধু পঠন-পাঠন ও গবেষণা কার্ধেহ 
লিপ্ত ছিলেন। সংগঠক হিসাবেও তার কৃতিত্ব ছিল বনুমুখী । 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য তিনি লেনিনের বিশেষ শ্রদ্ধার পানর ছিলেন । 
১৯০৪ থেকে ১৯২৩, এই একটান। পঁচিশ বছর তিনি রুশিয়ার 
রিজ্কান পরিষদের সম্পাদক ছিলেন, ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ এ চার 
বছর প্রাচ্যবিদ্কা। কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ছিলেন। শেরবাটস্কির 
সহযোগিতায় আস্তর্জাতিক পর্যায়ে বৌদ্ধধর্ম চগির উদ্বেশ্তে তিনি 


১২০ ॥ সোভিয়েট দেশে ভারতত্ব চর্চ। ॥ 


বিজ্ঞান-পরিষদের তরফ থেকে বিবলিওথেকা বুদ্ধিকা সিরিজে গ্রন্থ 
প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন ১৮৯৭ সাল থেকে । বিভিন্ন মূল 
বৌদ্বগ্রন্থ এবং সেগুলির অনুবাদ প্রকাশ করাই ছিল বিবলিওথেক৷ 
বুদ্ধিক! সিরিজের উদ্দেশ্ । এই সিরিজে মোট তিরিশ খণ্ড গ্রন্থের 
প্রকাশ ঘটেছিল। ১৯৩৬ সালে, তার মৃতার দু'বছর পর এই 
সিরিজের প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। সম্প্রতি আবার তা চালু 
হয়েছে । 

মিনায়েভের অপর শিষ্য ফীডর শেরবাটক্কি পৃথিবীর প্রথম 
সারির ভারততত্ববিদদের মধ্যে একজন । ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে সেন্ট 
পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্ঠালয়ে সংস্কৃত এবং তুলনামূলক ভাষাতত্ব অধ্যয়ন 
শেষ করার পর তিনি জার্মানীতে বুলার এবং ইয়াকোবির নিকট 
ভারততত্ব সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা করেন, এবং অল্পকালের 
মধ্যেই চৌকশ ভারততত্ববিদ হিসাবে গণ্য হন, তবে বিশেষভাবে 
তিনি বৌদ্ধদর্শন, বিশেষ করে তার নৈয়ায়িক দিকসমূহই তাকে 
আকৃষ্ট করেছিল । ১৯০৫ খুষ্টাব্দে তিনি মঙ্লোলিয! পরিভ্রমণ করেন, 
তিববতে যাবার ইচ্ছাও তার খুব ছিল, কিন্ত রাজনৈতিক কারণে 
তা সম্ভবপর হয়নি, যদিও তিনি পরে দলাই লামার সঙ্গে 
সম্পর্কে এসেছিলেন এবং তার অনুরোধে বহু তিব্বতী গ্রন্থের রুশ 
অনুবাদও করেছিলেন । ১৯১০-১১ সালে শেরবাটস্কি ভারতে 
আসেন প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয় পুথিপত্র ও জীবনধারার সঙ্গে 
পরিচিত হবার জন্য । যদিও সে রকম পণ্ডিত তখন ছুলভি ছিল, 
তাহলেও তিনি একজন মৈথিলী পণ্ডিতকে বোস্বাইতে পেয়েছিলেন । 
তার ভারত ভ্রমণ সম্পফ্কিত একটি রচনা তিনি বলেছেন যে এই 
পণ্ডিতের সঙ্গে তিনি একটি বাড়িতে একা থাকতেন, সকাল থেকে 
রাত্রি পর্ষস্ত বিদ্ভালোচন। চলত, আর তার] কথ। বলতেন সংস্কৃত 


সোভিয়েট দেশে ভারততস্ব চর্চা ॥ ১২১ 


ভাষাতেই, কেননা ওই পণ্ডিত কোন ইউরোপীয় ভাষা! জানতেন না। 
শুধু অমাবন্তা ও পৃণিমার দিনেই বিষ্ভালোচন। বন্ধ থাকত। তার 
কাছ থেকে শেরবাটক্কি গ্যায়শাস্ত্র উত্তমরূপে আয়ত্ত করেছিলেন । 
অতঃপর শেরবাটক্কি বারাণসী ও কলকাতায় কিছুকাল 
থাকেন। কলকাতায় থাকাকালীন তিনি বনু পুঁথি সংগ্রহ 
করেন। কলকাতায় তাকে একটি বিশেষ সভায় সংবর্ধন! জ্ঞাপন কর! 
হয় এবং ওই সভায় তাকে তর্কভৃষণ উপাধি দেওয়া হয় ১৯১০ সালের 
২৩শে নভেম্বর তারিখে । রাজ৷ বিনয়কৃ্ণ দেব বাহাছুর ওই সভায় 
সভাপতিত্ব করেন। ইংরাজ লেখক এডওয়ার্ড ডেনিসন রস ওই 
সভ। প্রসঙ্গে লিখেছিলেন যে ওই সভায় অনেক সংস্কৃতজ্জঞের সমাবেশ 
ঘটেছিল । শেরবাটস্কি যেমন সহজ ভঙ্গীতে সংস্কতে কথ৷ 
বলছিলেন ওরা সেভাবে পেরে উঠছিলেন না, কিন্তু যখন সতীশ 
বিদ্যাভুষণ আলোচনায় যোগ দিলেন তখন সকলেই বেশ সহজ হয়ে 
উঠলেন । ভারতের বনু পণ্ডিত ও মণীষীর সঙ্গে শেরবাটস্ষির 
পত্রালাপ ছিল, যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্থরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্র, 
দেবদত্ত ভাণ্ডারকর, ৰিধুশেখর ভট্রাচার্য, ধর্মীনন্ৰ কোধশম্বী, বিমলা- 
চরণ লাহা, নরেন্দ্রনাথ লাহা, গঙ্গানাথ ঝা, রঘুবীর, পি. এল 
বৈছ্য, নলিনাক্ষ দত্ত, স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রাহুল সাংকৃত্যায়ন 
প্রভৃতি । ভারততত্বে শেরবাটস্কির অবদান অতুলনীয় । তার বিখ্যাত 
রচনাসমূহ্নের মধ্যে ছুইখণ্ডে রচিত “বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্র” “বৌদ্ধধর্মের 
মূল ধারণা” “বৌদ্ধ দির্বাণের ধারণা? প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । এ ছাড়। 
'মৈত্রেয় রচিত 'মধ্যাস্তবিভঙ্গের অনুবাদ ও টাক! প্রণয়ন, ধর্মকীতির 
'সস্তানস্তারসিদ্ধির' অনুবাদ ও টীকা শেরবাটস্কির বৃহৎ কীতিরূপে 
বিবেচিত । বন্থুবন্ধুর অভিধর্মকোষের তিববতী অনুবাদের তিনি 
অনুবাদ করেছিলেন । এগুলি ছাড়াও ভারতীয় সভ্যতার নানান 


১২২ ॥ সোভিয়েট.নেখো ভান্রতন্তত্ব চর্চ। ॥ 


দিক নিয়ে তার রচনা আছে। দিগনাগের রচনাবলী উদ্ধায় করার 
কৃতিত্ব ও বহুলাংশে শেরবাটস্কিব। লক্ষানীয় যে ভারতীয় দর্শনের 
স্যায়শাম্্রের দিরেই শেরপ্রাটক্ষির আগ্রহ বেশি স্থিল। অধিকাংশ 
পশ্চিমী ভারততত্ববিদ যেখানে ভারতীয় দর্শনকে অতীজ্ডিয়াদী, 
অধ্যাত্মবাদী, ইত্যাদি কয়েকটি সহজ ও অসার বিশেষণের ছারা 
ভূষিত করারই প্রয়াস পেয়েছিগুলন, সেখানে খেরবাটস্কি ভাঁরতীয 
দর্শনেয় ঘুক্তিশীল ভূঁমিকীটিকেই তুলে ধরা'র ঢেষ্টা করেছিলেন । 
শেরবাটস্থি স্তাব জীনকাঁলেই একটি প্রতিষ্ঠানে দ্পান্তরিত 
হয়েছিলেন । আধূর্দিক মৌভিয়েট ভারতত্ববিদ্গণ তারই প্রতিক্ষ 
বা! পরোক্ষ ছাত্র । বর্তমান লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিস্তালযেয় সংস্কৃতের 
অধ্যাপক ভি. আই, কালিযোনোভ শেরবাটক্কির প্রত্যক্ষ ছাজ্জ । 
শেরঘাটস্কির অপরাপর বিখ্যাত ছাত্রের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ কর। 
দরকার অটো! রোজেমবু্গের নাম, ধিনি শেরবাটস্ষির জীবন কালেই 
১৯১৯ খুষ্টাবধে মারা গিয়েছিলেম । চৈনিক ও জাপানী উপাদান 
সমূহের উপর ভিত্তি করে বৌদ্ধধর্মের উপর তিনি মূল্যবান কাজ 
করেছিলেন । তাঁর রচিত “বৌদ্ধ দর্শনের সমস্যাসমূহ” শেরবাটস্ছি 
ধর্তৃক বিশেষ প্রশংসিত হযেছিল ৷ শেরবাটস্থির “অপরাপর ছাত্র- 
দের মধ্যে বি. ভলাদিমিরস্তোভ মঙ্গোলীয ভাষা ও সংস্কৃতির উপ 
ব্যাপক গবেষণ। করেছিলেন, পি ভি. এরনস্টেডট কপটিক গ্রবং 
ফুপদী ভাষাদমূহের উপর কাজ করেছিলেন, এ. ক্রীমান ইন্দো-ইধা- 
নীয় ভাষাতত্বের বিশেষজ্ঞ হয়েছিলেন । শেরবাটস্থির আবও দুজন 
ছাত্র, ধাঁধা অকালে অতি অল্পববসে নাবা গিষেভিলেন, জথচ ভারত" 
তন্থবর ক্ষেত্রে ধাদের অবদান অপরিসীম, শ্টারা হচ্ছেম ই. গুবার- 
মিলার ( ১৯১-৩৯৩৫ ) এবং এ" ভক্্িঞফোভ ( ১৯০৪১৯৩৭) ॥ 
অল্নব্ষসসেই ওবাধমিলার সংস্কৃত, তিবধতী ও মঙ্গোলীগখ ভামা» 


॥ সোভিয়েট দেশে দ্ডাবততন্ব চর ॥ ১২৩ 


স্সূত্হ যথেষ্ট বৃৎপন্তি অর্জন করেছিলেন, এবং এ ছাড়া তিনি বৌদ্ধ 
পুথির সন্ধানে মধ্য এশিযার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছিপেন । 
ধর্দকীতির ্যায়বিন্দৃ* এবং ধর্মোত্বরের 'ন্যায়বিন্দুটাকার' তিনি 
&কটি সংস্কত তিব্বতী নিবসানুগ নির্ধন্ট গ্রস্ত করেন, যা প্রকাশিত 
হয়েছিল ১৯২৭-২৮ সালে । মৈভ্রেয় বিরচিত অভিসময়ালংকার 
প্রজ্জাপারমতা উপদেশশীল্ত্র সম্পাদন! অনুবাদ ও ব্যাখার কাজে 
তিনি শেরবাটক্ষির সহযোগী ছিলেন । ১৯৩৫ সালে তিনি বিখ্যাত 
তিব্বতী পণ্তিত ও ধর্মসংস্কারক গোন-্খা-পার উপর একটি গবেষণা- 
গ্রন্থ প্রকাশ করেন । তিব্বতী চিকিৎসাশাস্ত্রের উপর তার একটি 
প্রন্থ তার ম্তার পর প্রকাশিত হয । কিন্ত ওবারামলারেব লবচেয়ে 
ঝড় কাজ বৃ-তোন বিরচিত “বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস-এর ইংরাজী 
অনুবাদ, এবং একাজে তিনি যে পরিশ্রম ও নিষ্ঠার পরিচয় রেখেছেন 
তা তুলনারহিত। শেরবাটস্কির অপর শিষ্য ভক্মিকোভ যিনি ধর্ম- 
কীতিব প্রমাণবাতিকের উপর যে গবেষণা করেছিলেন তাব গুরুত্ 
অপরিসীম । তিনি ওই গ্রন্থের তিব্বতী সংস্করণের সম্পাদন! এবং 
তথ্মহ দেবেন্দ্রবৃদ্ধির টাকার তানুবাদও করেছিলেন । ১৯৩৫ সালে 
তার রচিত “উদ্দোতকরের ্াষ বাতিক” এবং দ্র্মকীতির বাদন্যায়! 
প্রকাশিত হয় । তাঁর ভপরাপর বজনাব মধো বিস্ুবন্ধুব স্তা।য়শ ভা 
শেরবাটস্কি কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হযেছিল। তান অসমাপ্ত গ্রন্থ 
“তিব্বতী ভাষার বাকবণ' তার শকালমূতাব পর শেরবাটস্ক সম্পূর্ণ 
করেন। ভন্ত্রিকার্ডের সবচেষে বড অবদান “তিব্বত এীতহলিক 
সাফিত্য ঘা! তার মৃতার পাঁচশ বছর পরে বিবনিওক্ে। বুদ্ধিক! 
লিরিজ্ত প্রকাশিত হয় ১৯৬২ খুষ্টাবে । এ ছাড়া ভক্ত্রিকাোভ 
'কালচন্র' নামক তান্থিক বৌদ্ধধর্মের একটি পুখির সম্পাদন! 
করেছিলেন । ওল্ডেনবুর্গ, শেরবাটস্কিঃ ওবারমিলার ও সেমিচোভের 


১২৪ ॥ সোভিয়েট দেশে, ভারততত্ব চর্চা ॥ 


সঙ্গে একযোগে তিনি কৌটিল্যের অর্থ শাস্ত্রের অনুবাদের কাজে 
আত্মনিয়োগ করেছিলেন । 

সোভিয়েট যুগে ওলডেনবুর্গ ও শেরবাটস্কি সত্যই ভারত তত্বের 
একটি বৃহৎ কর্মকাণ্ডে হাত দিয়েছিলেন এবং এই কাজে তার ভি. ভি. 
বারতোলদ, আই, উ. ক্রাচকোভস্কি, এন. আই. কন্রাড প্রভৃতির 
সহায়তা পেয়েছিলেন । এঁর! ছাড়াও পূর্ববর্তী যুগের আরও অনেক 
পণ্ডিত ভারততন্ব চগির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন, 
ধাদের মধো কিয়েভ বিশ্ববিচ্ঠালয়ের এফ, কনার্ডয়ের, মস্কো বিশ্ব- 
বিদ্ভালয়ের ভি. পি. মিলার, ফাজান বিশ্ববিদ্ভালয়ের ভি. এ. 
বোগোরোদিস্বিং খারকোভ বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. জি. রিট্রের, ওভেস! 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের এ. আই. টমসন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । কিয়েভ, 
বিশ্ববিষ্ভালয় থেকে উপাধিপ্রাপ্ত ভারততত্ববিদদের মধো এ. পি. 
বারানিকোভ (১৮৯০-১৯৫২), বি. এ* লারিন এবং জি, এস. আল- 
বুদিয়ানির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কনাডয়ের “মানবগৃহা- 
সুত্রে সঠিক অনুবাদ প্রণযন করেছিলেন । অধ্যাপক পি. জি. 
রিট্রের সংস্কৃত শিক্ষা করেছিলেন ওরসাইয়ানিস্কো-কুলিকোভস্কির 
নিকট, রুশ ভাষায় তিনিই প্রথম কালিদাসের কুমারসম্ভব ও 
রঘুবংশের মূল সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করেন । ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি 
মেঘদূতের রুশ অনুবাদ প্রকাশ করেন৷ দণ্ডীর দশকুমার চরিত্রের 
রিটের-কৃত অনুবাদ সোভিয়েট যুগে প্রকাশিত হয়। তা ছাড়া 
ভারততত্বের নান। বিষয়ে তার খণ্ড খণ্ড গবেষণ! আছে । বৌদ্ধধর্ম 
সম্পফিত গবেষণার ক্ষেত্রে আরও একজন বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, 
ধার নাস এ এস* ষ্টায়েল-হপস্টাইন যিনি সংস্কৃত, চৈনিক ও 
তিব্বতীর রচনাবলীর উপর ভিত্তি করে গবেধণ! কার্য চালিয়েছিলেন । 
এ ছাড়া তিনি নধ্য এশীয় পিপিতে বিশেষজ্ঞ ছিলেন, এবং তোথারীয় 


॥ সোভিয়েট দেশে ভারততন্ব চর্চ! ॥ ৯২৫ 


ভাষার উপর মুল্যবান কাজ করেছিলেন। তিনি পেট্রো গ্রাড 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের অধ্যাপক ছিলেন । ১৯০৩-০৪ সালে তিনি ভারতবধ 
পরিজমণও করেছিলেন । 


সংস্কৃত সাহিত্যের মূলাবান বনু সম্পদের অনুবাদ রুশ ভাষায় 
করা হয়েছিল। এগুলির মধ্যে আই, এস, কোসোভিচ-কৃত (ইনি 
বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ কে. কোসো'ভিচের ভ্রাতা) নলদময়স্তী আখ্যানের 
অনুবাদ (১৮৫১, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৬২), আলেকসিস পুতিয়াত-কৃত 
শকুত্তল। নাটকের অনুবাদ (১৮৭৯), সের্গেই ওলডেনবৃর্গ-কৃত বৌদ্ধ 
কাহিনীসমূহ (১৮৯৪), এস. ডি. এলমানোভিচ-কৃত মনুম্মৃতির 
অনুবাদ (১৯১৩), অধ্যাপক এম. ওরলোভ-কৃত হিতোপদেশের 
অনুবাদ (১৯১১-১৩) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । কে ডি. বালমণ্ট-কৃত 
কালিদাসের "শকুন্তলা", “মালবিকাগ্নিমিত্র' ও বিক্রমোর্বশী -র 
ছন্দৌবদ্ধ রুশ অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯১৬ সালে । অবশ্য এগুলি 
মূল থেকে কর! নয়, ফরাসী অনুবাদ থেকে করা। বালম্ 
অশ্থঘোষের “বুদ্ধচরিতের'ও একটি রুশ অনুবাদ করেছিলেন । 
বিবলিওথেকা বুদ্ধিকা সিরিজের কথা৷ আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। 
১৯৩৬-এ ওই সিরিজের প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাবার পর ১৯৬০ থেকে 
তা আবার প্রকাশিত হতে শুরু করে প্রখ্যাত বৌদ্ধ শাস্জ্ঞ ওয়াহ 
এন. রেরিখের (১৯০২-১৯৬০) প্রচেষ্টায়। এ ছাড়া অপরাপর 
প্রখাত ইউরোপীয় পণ্ডিতদের ভারতত সংক্রান্ত রচনাবলীর রুশ 
মনুবাদেরও ব্যবস্থা হয়েছিল প্রাচ্য ্রস্থাগার” নামক একটি সিরিজের 
মীরফৎ। এই সিরিজে বার্থের ভারতের ধর্মসমূহ', হারমান 
ওল্ডেনবার্গের “বুদ্ধ', ম্যাকসমূলারের ভারতীয় বড়র্শন' প্রভৃতি 
গ্রন্থের রশ অনুবাদ ছাড়াও ফৌসবল অনুদিত 'নুত্তনিপাত। রিজ 
তেভিডসের “বৌদ্ধ মৃত্রসমূহ' ও গার্ধের “সাখা দর্শনের? রুশ অনুবাদ 


১২৬  ॥ সোভিয়েট দেশে জরততত্ব চর্চ। ॥ 


কর] হয়, অনুবাদক ছিলেন এন, আই. হেরাসিমোভ। পূর্ণাঙ্গ 
মহাভারতের রুশ অনুবাদ একটি যৌথ প্রচেষ্টা মারফৎ দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধকালীন পরিবেশের মধ্যেই. করা হয়েছিল, এবং এক্ষেত্রে 
উল্লেখযোগ্য যে বৈদেশিক প্রচেষ্টায় পূর্ণাঙ্গ মহাভারতের অনুবাদ এই 
প্রথম। ভারতের ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহের উপর বন গ্রন্থ 
রুশভাষায় প্রকাশিত হয়েছে । ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত রাগোজিন 
কৃত “বৈদিক যুগের ইতিহাস+ এই প্রসঙ্গে উল্লেখষোগা । ১৯১৫ সালে 
প্রকাশিত মোফিক এগরোভ রচিত “ভারতের ইতিহাস+৪ একটি 
গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ । এই ধারা আজ পর্যস্ত অব্যাহত আছে। 

সোভিয়েট দেশে ভারততত্বের চর্চা আজও পুরোদমে চলছে। 
সংস্কতচর্চার ক্ষেত্রে নেতৃহ করছেন শেরবাটস্ষির প্রবীনতম ছাত্র 
ভি. ই. কালিয়ানোভ। সোভিযেট মধ্য এশিয়ায় বিস্তৃত খনন 
কার্ষের ফলে বৌন্ধ সংস্কৃতির বহ ধ্বংসাবশেষ ও পু'থিপত্র আবিস্কৃত 
হয়েছে, ভারতীয় কুষাণ সাম্রজোর বিস্তুতর পরিচয়ও এহ সুত্রে 
পাওয়া গেছে। বনগার্ড-লেভিন, ভোলকোভা, আালায়েভ প্রমুখ 
তরুণ পণ্ডিতরা গভীব নিষ্ঠার সঙ্গে ভারততন্ব চ! করে চলেছেন, 
এবং তাদের গবেষণার ফলাফল সমূহও প্রকাশিত হচ্ছে । এন. পি. 
আনিকীভের মত পণ্ডিতের ভারতীয় দর্শনের মূল্যায়ন করছেন নৃতন 
'যুগের দৃ্টি-কোণে । রুশ ভারততত্ববিদদের মধ্যে অনেকেই তদের 
কাজ কর্মের বেশ ফিছুটা করেছিলেন ইংরাজী ভাষায়, এবং তাদের 
স্রচনাবলী দীর্ঘকাল ধরেই এদেশের ভারততত্ববিদর্দের নিকট 
পরিচিত ছিল, কিন্তু তাঁদের রুশ রচনাবলীর সঙ্গে এখানকার 
ভারততত্বখিদদের পরিচয় নেই বললেই চলে। স্তবখের বিষয়, 
'অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালসনাধীন কলকাতার 
'ইগ্িয়ান স্টাডিজ পাষ্ট এগু প্রেজেট নামক সংস্থ। রুশ 'ভারততত্ব- 


॥ সোভিয়েট দেশে ভারততন্ত চ্। ১২৭ 


বিদগণ প্রণীত রুণ গ্রন্থ সমূহের ইংরাজী অনুবাদ 'ও সেগুলির 
প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন, এবং এই সংস্থার সোভিযেট 
ইন্দোলজিকাল সিরিজ এ পর্যন্ত পাঁচটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে, এবং 
আরও যে করবে তা নিঃসন্দেহে আশ। কর! যায়। 


॥ নির্দেশিকা ॥ 


অক্ট্রোৎক্বি, কিলরাইক ৪৮ 
আস্ত্রোভস্কি, আলেকজাগ্ার 
নিকোলোভিচ ৩০১ ৩১ 


আইভান দি টেরিবল ১৪, ২০ 
আউসেক্রিস (ক্রোগৎসেমস) ৯১ 
আকুরাতেস" জে ৯২ 
আগাথাদেলার্স ৬৭ 

আতাউল্লা। ১১০ 

আদেলুঙ্গ এফ. ১১৩-১৫ 
আন্দ্রেল। ৫০ 

আপেখতিন ৩১ 
আফানাসিফেৎ ৩১ 
আফানাসিয়েভ ১৬ 
আফানাসিয়েভ, চুৎবিনস্থি ৫২ 
আবলেসিমোভ, আলেকজাগ্ডার ২২ 
আবেঘিয়ান, মানুক ৬৯ 
আবোভিয়ানঃ খাচাতুর ৮২ 
আভাকুম ২১২২ 

আরাকুল, তাত্রিজ' ৭৯ 


আরিস্তাকেস, লাস্তি-ভেরৎমি ৭৫ 

আঠ্ল ৭৭ 

আর্টসরুনি, থোভমা ৭৪ 

আর্তাবজদ ৬৬ 

আর্তাশেষ ৬২ ৬৪ 

আর্দাজিয়ানি, লাভেরেস্তি ৮* 

আরণ, ভাপিলি ৯৮ 

আরসাক ৬৫ 

আলুনান জে, ৯১ 

আলেকজাগার, জার দ্বিতীয় ৫৪ 

আলেকজাগুার নেভস্কি ১৮ 

আলেকজান্দ্ি, ভামিলি ১০৫ 

আলেকজান্দ্রেন্কু, গ্রীগুরে ৯৯ 

আলেকসান্দ্রোভ ৫১ 

আলেকসান্দ্রোভিচ ৫৫ 

আসপাংসিজা (এলৎস। 
রোজেনবে্গা) ৯২ 

আসোঘিক, স্তেফাখে ৭৪ 


ইউক্রাইনক, লেসিয়। ৫৮ 


॥ নিদরশিকা ॥ 


ইউরিফেদকৌভিচ ৫৮ 
ইউসেবিয়াস ৬৮ 

ইলারিয়ুন, মেট্রোপলিটান ১৫, ৪৬ 
হয়ারুকোৎ নিকোলাস ২৭ 
ইয়ারৎসান, দানিয়েল ৮২ 


উদর এস. এস ১১৪ 
উপ্িতিস ৯২ 
উবারোভ, কাউন্ট ১১৩ 
উসপেনস্ষি ৩১, ৪১ 


এভেলিয়া৷ ১১০ 
এমিনেস্ক, মিহাইল ১০০ 
এৎসিরিন্স ৯৩ 
এরিস্তাভি, গ্রিগোরি ৮০ 


ওঞুকভ ১৬ 

ওবারমিলার ১২৪-১৬ 
ওরবেলিয়ান, স্তেফানোস ৭৭, ৭৯ 
ওরৎসেসকো ৫৬ 

ওলডেনবুগ, সের্গেত ১১৯-২০ 
গলিয়ান, এরুমাণ্ড ৮২ 

ওসকান, এরেভান ৭৯ 

ওস্ত্রোভস্কি ৫৬ 

' ওয়ার্ডরোপ ৭৫১ ৭, ৭৯ 


১২৪) 


কবাইলিন, সুখবো! ৩১ 

কাস্তেমির, আস্তিয়োখ ২২, ৫১, 
৯৭, ৯১: 

কান্দৎসিতেস ভ্রাতৃদ্ধয় ৯১ 

কাপনিস্ট ৫১ 

কারামজিন এন, এম. ৬, ১৪১ ৯৯২ 

কারি, কাবপেংকো ৫৭ 

কাশগরি, মাহযুদ ১০৩ 

কাশিফী; হাসেন ১০৯ 

কাৎকভ ৪১ 

ক্যাথারিন, দ্বিতীয় ১৩ 

কুখারেংকো €৩, ৫৬ 

কুচক, নাহাপেত ৭৮ 

কুদরায়াভক্কি ডি. আহ ৯৯৯ 

কুদিরক1 ভিনকুস ৯০ 

কুর্বস্ি, আন্দেই ২০ 

কুলিক ৫৫ 

কুণিশ? পান্তেলেইমন ৫২ 

কের জি. এফ, ৯৯৩ 

কোগলা নিকিয়ালু, মিহাই ৯০০ 

কোঘবাৎসি, এজনিক ৬৬ 

কোনিস্কি ৫৫ 

কোত্রিনস্কা ৫৮ 

কোভালিভ ৫৮ 

কোমুরজিয়ান, চেলাবি ৭৯ 


১৩০ 


কেরোস্তিৎস্কি ৫১ 
কোলংভাজঃ আইভান ২৭ 
কোসোভিচ এ ১১৬-৯৭ 
কোস্টিন, মীরন ৯৬ 
কোস্টিন, নিকুলে ৯৬-৯৭ 
কোকন্জোেমারোভ ৫২, ৫৩ 


কোয়াৎসবেগি, আলেকজাণ্ডার ৮০ 


॥ নির্দেশিক। ॥ 


গোগোল, নিকোলাই 
ভ্যাসিলেইভিচ ২৮-২৯১ ৫৩) ৫৬ 

গোর্গাস্তানিঃ ভাখতাঙ্গ ৬৭ 

পগোস, ম্খিআর ৭৬ 

গ্রীগতরে উরেচে ৯৬ 

গ্রীগোরি, জোহান ২২ 

গ্রীগোরিয়েভ ৯৬, ৩৯ 


কোৎ্লিয়ারেভস্কি, ইভান ৫১, ৫৩, ৫৬ গ্রীগোরিয়ান, শ্রিগোর ৬৯ 


কোতসিউরিনস্কি, মিখাইলে। ৫৮ 
ক্লাইন, সামুইল ৯৭ 

ক্লিমেস্তি ৪৯ 

ক্লিমোভস্কি ৫০ 

ক্রপটকিন ৪২ 

ক্রাইলোভ আইভান ৫, ২৫ 
ব্র/ভচেংকো ৫৮ 

ক্রোগৎসেমস (আউসেক্রি) ৯১ 
ক্রোপিভনিৎস্কি ৫৬ 


খলিফা, হাজি ১১০ 


গনচারভ, আলেকজান্দ্রোভিচ ৩০ 
গান্ধংসাকাৎসিঃ কিরাকোস ৭৭ 
গাবসভিলি, বেসারিয়ান ৮০ 
গারসিন ৪৯ 

গুরামিনভিলি, ডেভিড ৮০ 


গ্রীনস ৯৩ 
গ্রীরোয়দোভ ৯৫ 
গ্রেগরী, সেপ্ট ৬৩, ৬৭ 
গ্লাক (গুলিক) ৮৭ 
গ্লোদিত নিকোলাই ২৫ 


চট্টোপাধ্যায় স্থনীতিকুমার ৮৫ 
চাইকোভস্কি ৫৮ 

চাখশ্রথাদসে ৭৬ 

চীভৎচাভাদসে, ইলিয় ৮০ 
চাভংচ।ভাদসে, আলেকজাগার ৮০ 
চুঝৰিনস্কি ৫৫ 

চেকভ, আস্তন ৪২-৪৪ 

চেরপানভ এন. বি. ৯৯২ 
চেনিশেভস্কি ৩১ 

চেলিবি, আলি ৯০৯ 


॥ নিরে'শিকা | 


জন ওদন্রন ৬৮ 
জাউনস্থদ্রাবিনস ৯৩ 
জেন হ্াযরিসন ২২ 
জেরটেলেভ ৫২ 
জোসেফাস ৬৮ 


বুকোভক্কোভ ৯৯৪ 
ঝেভেরি ১১০ 


টমাস, মেস্তেব ৭৮ 
টলস্টয়, আলেক্সি ৩১ 
টলস্টয় লেভ ৩৭-৪৯, ৪৩ 


ডস্টয়েভস্কি ৩৪-৩৬ 

ভোনিকি ** 

ডোনেলাইটিস, কৃস্টিজোনাস 
৮৭-৮৮ 

ডোন, বি. এ. ১১৪১ ১১৬ 


তাথেভাৎসি, গ্রেগোরি ৭৭ 
তিমুরজ ৭৭ 
তিয়ুচেফ ৩১ 

তুপতালো, দিমিত্রো৷ ৫০ 
তুর্গেনেফ, ইভান ৩২-৩৩ 


। ১৩১ 
তেরৎসিষান, তোভম1 ৮১ 
তেদিয়াকোভদ্ষি, ভ্যামিলি 

৫৭ ২৩, ৫১ 
সরোব, শ্রিগোর ৮২ 
তসাঁবিল। ৫২ ৃ 


থুমানিয়ানঃ হোভান্নেস ৬৯১ ৮২ 


দ্ূশোরতেলি, আকাকি ৮১ 
দাউকাস্তাস, সিমানাস ৮৮ 
দাউকসা, মিকালোজাস ৮৬ 
দানিলেভস্কি ৪১ 
হুমিত্রান্কো। ৫১ 

ছুরিয়ান, পেট্রোস ৮১ 
দেরজাভিন ২৩ 

দেলেনন, আইওন ৯৮ 
দোব্রোল্যুবফ ৩১ 
দোভালেভস্ষি ৫০ 

দৌসোফ তেই, মেট্রোপলিটান ৯৬ 
দ্রাম্খানাকুৎসি ৭৪ 


নঈমা ১১০ 
নবায়ী ১০৫-০৬ 
নাবী ১০৯ 
নাজোতম্বি ৫৬ 


০২ ॥ নিদেশিকা ॥ 


নারেকাংসি, গ্রেগোরি ৭৪ 
নিকিতিন ইভান ৩১ 
নিকিতিনা, আফাননি ১৯-২০, ১১১ 
নিজার্সী, গানজেবী ১০৪-৫ 
নিস ৫৫ 

নিসচিনস্কি ৫৬ 

নেক্রীমভ ৩১ 
নেক্রাসদোভিচ ৫০ 
নেগ্রুংসি ৯৯ 
নেচুই-লেভিৎক্ষি ৫৫-৫৬ 
নেদীস ১০৯ 

নেফী, এরজেরাম ১০৯ 
নেভিকভ ৫১ 

নেভী ১০৯ 

নেগিশী ১১০ 

নেস্টর ১৫, ৪৫ 
নেহালেভস্কি ৪৮ 

নোভাঃ সায়াৎ ৭৮, ৮০ 
নোমিস ৫৫ 


পমাভেলা', ভাৎস্হা ৮১ 
পর্সিয়ালোভস্কি, নিকোলাই ৩১ 
পহলবুনিঃ গ্রীগ্গোর ৭৬ 
পাটাশ! পি. এস. ১১২ 
পাভশিক, মিখাইলে। ৫৮ 


পারোনিয়ান হাকোব ৮২ 
পিটার (পেত্রোস) ৬৮ 
পিটার দি গ্রেট ৫১ ১৩১ ১৪১ ২২, 
২৩, ২৪ 

পিসারেভক্কি ৫২-৫৩ 
পিসেমক্কি, আলেক্সি ৩১ 
পুশকিন, আলেকজাণ্ডার 

৬ ২৫১২৭ ৫৩ 
পেট্রোমোহাইল। ৪৯ 
পেত্রেংকো ৫ 
পেত্রিদ্সি ইওআনে ৭৫ 
পেত্রোভ, পাবলো ১১৫-১৬ 
পেরেসভেতাব ইভান ২০ 
পেশিক থাসলিয়ান, মার্কাটিচ ৮১ 
পোলাৎস্থি, সিমেত্তন ২২ 
পোরুকৃস, জে ৯২ 
পোকা, ডায়োনিৎসাস ৮৮ 
প্রকোপোভি5, থিওফান ৫০ 
প্লাইকসানস্‌ (রাইন্স) ৯১-৯২ 
প্লটার্ক ৬৪ 
প্লেখানভ, জঙ্জি ২ 


ফারবেংসি ৬৬ 
ফুয়েরেকেরাম ৮৭ 
ফোনভিজিন ৫) ২২১ ২৪ 


॥ নির্দেশিক। 


ফ্রাংকো, ইভান ৫৬-৫৮ 
ফ্রেন একস, ডি ১১৪-১৫ 


বলিটিয়ামু ৯৯ 

কুলি ১১০ 
বাকুনিন ৩১ 
বাণ্টাইশ, কামেনস্কি ৫২ 
বাবুর ১০৮-৯ 
বারসোভ ৯৬ 
বারতিনস্থিঃ উগেন ২৭ 
বারানাউস্কাস, বিশপ ৮৯ 
বারানোভিচ ৪৯ 
বারভিনোক, হান্না ৫৫ 
বারাৎ আশভিলি ৮০ 
বালেস্কু ১০০ 
বাসানাভিসিয়াস, জোনাস ৮৯-৯০ 
বিউজান্দাৎসি, ফাউস্টাস ৬৫ 
বিলিউনাস ৯১ 
বিলিক, ইভান ৫৫ 
বিলিলোভক্কি ৫৬ 
বিলেতস্কি নোশেংকো ৫৯ 
বিলোসেরস্কি ৫৪ 
বেগ, ইহায়া ৯০৯ 
বেলিচকো ৫০ 
ঝেলিচকোভস্কি ৪৯ 


১৩৩ 


বেলিনস্কি ২৯-৩০, ৯৯৫ 
বেলেনজেন এফ, ৯৯৫ 
বেলেনেকোভ ১৯১৪ 

বেয়ার, তোয়েফিল ৯৯২ 
বেয়েসী ৯৯০ | 
বোটলিংক অটো! ৯৯৭ 
বোরেৎস্কি ৪৮ 
বোরোভিকোভস্কি ৫১-৫২ 
বোদুরলিয়াক ৮ 
কব্রকোভ.ম্কি ২৫ 

ব্রাণসাপু ৬৯ 

ব্রেটকুনাস (ব্রেটকে) ৮৬ 
রাউমানিস ৯২ 

ভলকভ ২২ 

ভলাদিমির ৩, ১৩, ৯৭) ৫০ 
ভ্‌লাদিমিরেশন, টুডোর ৯৯ 
ভাইজগানটেস, টুমাস ৯১ 
ভাইলেভিচ ৫৩ 

ভাখতাঙ্গ (ষষ্ঠ) ৭৯ 
ভাখুস্তি ৭৯ 

ভার্দাপেত, ঘেবন্দ ৬৮ 
ভার্দাপেত, ভার্দান ৭৭ 
ভারলাম ৯৫ 
ভালানাসিয়াস, বিশপ ৮৯ 
ভাসিলি লুপু ৯৫, »* 


১:৫8 ॥ লিদেকিক। ॥ 


ভাসিলেভ ভি, পি, ১১৭-১৮ 
ভিরৎসা. ই ৯২ 

ভিসেনস্থিঃ ইভাম ৪৮ 
ত্যুুনাস, স্টৌরাস্ট। ৯১ 
ভেস্মেভ ২৫ 

ভোভচোক ৫৪-৫৫, ৫৮ 


মনোমাখ, ভ্লাদিমির ১৫১ ৪৬ 
মসভাইডাস ৮৫ 

মাইরোনিস (মাকিউলিস) ৯০ 
মাকাসিমোভিচ ৫২ 
মাকারোভক্ষি ৫২ 

মাকোঁভি ৫৮ 

মাচাবেলি, ইভানে ৮০ 
মাজিস্ট্রৌোস, গিগোর ৬৬ 
মানকেলিয়াস ৮৭ 

মানঝুরা, ইভান ৫৬ 

মারকভ ১৬ 

মিখাইলভস্কি নিকোলটই ৪২ 
মিতুরা ৪৮ 

মিনায়েভ ই. পি, ১১৮২০ 
মিনি, পানাস ৫৫ 

মিলেসেন, ্পাধারিয়ু ৯৭ 
মুখোপাধ্যায় মধুদদন ২৫ 
মুরেসানুরঃ আন্্রেই ৯৯, 


মুসিন-পুস্কিন ১৮, ১১৬ 
মেথোডিয়াস ৩ 

মেসরোব, সেন্ট ৬১ 

মেসরোব মাশতোংস ৬ 

মেংলিনস্কি ৫২ 

মোজেস, খোনি ৭৫ 

মোজেস, খোরেন ১৪, ৬২১ ৬৪, ৬৮ 
মোর্টেভেৎস ৫৫ 


মোরানভ এন. ডি. ১১৯ 
যরোশ্লাভ ৩ 


রববুনি, বহরম ৭৭ 
বাইবনিকভ ১৬ 

রাইনস (প্রাইকলানস) ৯১-৯২ 
রাদিশেফ ২৪১ ৫১ 
রার্দিভিলোতাস্কি ৪৯ 
রাহী ১৫৯ 

রিচার্ড জেমস ১৬ 
রিচার্ডসন স্যামুয়েল ২৪ 
রিমশ! ৪৮ 

রিৎস্কি, আই ১১৩ 
রুদানস্কি ৫৪-৫৬ 
রেইটার্স৮৭ 
রোজেনবের্গাঃ এলৎসা ৯২ 
রোট, রুডলফ ১১৭ 


॥ নিম্দ্মশিক। ॥ 


রোমানভ, মিখায়েল ১৪ 


লাইশেংকো; মাইকোৌলে। ৫৬ 
লাভরভ (মারভ) ৪২ 
লামী ১০৯ 
লিওনাতিয়েভ ৪১ 
লিবিভ ৪৮ 
লেনৎস, রবার্ট ১১৪, ১১৬ 
লেবেদেফ, হেরাসিম ১১২-১৩ 
লেরমোস্তোভ, ইয়েরোভিচ 
২৭, ২৮১ ৫৩ 
লেসকভ, নিকোলাই ৪১ 
লোমোনোসোভ, মিখাইলো। 
৫৭ ২৩, ২৪, ৫১ 
শিফুনার এ. ১১৪ 
শিরাকাৎসি, আনানিয়া! ৬৮ 
শেভচেংকৌোঃ তাবাস ৫২, ৫৪, 
৫৬, ৫৭ 
শেরবাটস্কি, ফীডর ১১৯-২৪ 
শ্চোগোলেভ ৫৫ 


স্হাভতেলি, ইওআনে ৭৬ 
সাকোভিচ ৪৮ 
সাদ-উদ্দীন ১১০ 
সামোভিডেট ৫০ 


সাম্বাৎ, কনস্টেবল ৭৭ 
সাগিস ৭৫ 
সালতিকভ সেচদ্রিন ৪০ 
সাসকোভিচ ৫৩ 
সিউবেৎসি, আরাকুয়েল ৭৮ 
সিনকাই, ঘিযোরঘি ৯৮ 
সিলভেস্টর ১৫ 
সিরভাইডাস ৮৬ 
সিরিল ৩ 
সিসকোভ ২৪ 
সিসানি ৪৮ 
স্থমরোকফোভ ২২ 
স্থসানিক, সেন্ট ৬৭ 
সেবেওস, বিশপ ৬৮ 
সেমাইটে ৯১ 
সেরবান্দৎসিয়াস্তন ৬৯ 
অশ্রেতনেভদ্কি 
সোবোলেভস্ষি 
সোহৎ-হা-রুস্তহাভেলি ৭৬-৭৭ 
ক্িমড্ট ওয়াই, আই ১১৪ 
স্কোবোরোদ! হিহোরি ৫০, ৫১ 
ক্কোহোলেভ ৫২ 
স্টাভ্রোভেংস্কি ৪৯ 
স্টেন, লরেব্স ২৪ 
স্টেণ্ডের জি. এফ. ৮৭ 


“* ৬৬ 


স্টালাস ৯৩ 
স্টোরোবেংকো ৫৫ 


স্তানোভিসিয়া, সিমানাস ৮৮ 
স্তারিৎস্কি মিখাইলে! ৫৬ 
স্ত্াখোভ ৪১ 

স্াসদেলিস ৮৯ 

তোইলি ৭৬ 

স্মোত্রিসঙ্কি ৪৮ 


হন্সিবোভ ৫৪, ৫৬ 
হাকোবিয়ান, হাকোব মেলিক ৮২ 
হাকিব, ইউস্ফ হাস ১৭৪ 


॥ নির্দেশিকা! ॥ 


হান, এবুলগাজি ১০৯ 
হাভাতোভিচ ৪৯ 
হালিয়াতোভক্ষি ৪৯ 
হিলফারডিং ১৬ 
হুলাফ-্আর্টেমোভস্কি ৫১ 
হেতসেন ৩১ 

হোপ মিরলীজ ২২ 
হোলোভাৎস্কি ৫৩ 
হোহল ৫৩ 

হাবিয়াংফো ৫০ 
হ্রাবোভক্কি, পাবলে। ৫৬ 
হ্রীনচেংকো। ৫৬ 

ভ্রেবিংক! ৫১-৫২ 


